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ভুঘিক্া 


সমাজের 'বাবধ ক্ষেত্রে উন্নাতিসাধন করিতে আধ্যানক মনোবিজ্ঞানের 
আঁবজ্কার গুলি যে একান্ত প্রয়োজন*য় এবং বিশেষ কার্ধকর সে কথা আজকাল 
চন্তাশল ব্যন্তি মাত্রেই উপলাব্ধ কাঁরতেছেন। শিক্ষা, শিপ এবং মানাঁসক 
ব্যাঁধ চাকংসা ব্যাপারে আধুঁনক মনোঁবদ্যার দান অপাঁরসীম । শিল্প ও 
মানীসক বাঁধ চাক সা বষয়ক জ্ঞান বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে, 
কিন্তু শিক্ষাদান সত্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা নাগাঁরক মান্রেরই কর্তব্য । কারণ 
প্রত্যেক গৃহেই পিতামাতাকে পন্রকন।াকে শিক্ষাদানের গ্রূুদায়ত্ব পালন করিতে 
হয়। শশুমন সবন্ধে আধ্াীণক মনো বদ্যা যে সকল গুরুতপূর্ণ আঁবক্কার 
কারয়াছে সেগাল সম্যক উপলাব্ধ কাঁরতে না পারলে এই দায়ত্ব যথাযথভাবে 
পালন করা আজকাল আর সম্ভধ নয় । 

রমেশ দাশ ছান্রাবস্থায় শিশুমন ও শিশাাশক্ষা বিষয়ে বিশেষ ঘত্বসথকারে 
অধ্যয়ন ও গবেষণা কাঁরয়াছিল এবং অধাঁত 'বদ্যা কার্ষক্ষেত্রে প্রয়োগের 
অ ভজ্ঞতাও তার যথেন্ট আছে । এই প.ন্তকখানতে রমেশ 1শশুমন ও শিশু 
শিক্ষা 1বষয়ে সমস্ত তথাই সহজ সরল ভাষায় অথ5 বৈজ্ঞীনক দৃন্টিভাঙ্গ অক্ষর 
রাখিয়া প্রকাশ করিয়াছে । আম এই পমভ্তকখান পাঠ কাঁরয়া যথেষ্ট আনন্দ 
লাভ কারয়াছ। 'পতামাতা এবং শিক্ষারতী মাত্রেই যে এই পাযুজ্তক পাঠে 
উপকৃত হইবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । যের্‌প সমম্ঠ ও সুঁচাম্ততভাবে 
বিষয়গ্ীল আলোচিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহাতে আমার মনে হয় পদুস্তক- 
খান 'বিদ্বাবদ্যালয়ে মনোবিদ্যা বিভাগের ছান্নছান্রীদের প্রাথামক পাঠ্যপ,ন্তক 
গহসাবেও অনুমোদন করা যায় । 

দ্নেহভাজন রমেশকে আমার আন্তারক আঁভনন্দন জানাইতোছ । তাহার 
শুভ উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই পস্তকখানর বহুল প্রচার হউক এবং তাহার শ্রম 
সফল হউক, ইহাই কামনা কার । 

কালকাতা বিশ্ঞ্ঞান কলেজে . সহংচন্দ্র মিত্র 

িংস্ানযারা, ১৯৫২ অধ্যক্ষ, মনন্তত্ব বিভাগ 


প্রক্‌ কথা 
[শশু-মন আমার পর্ব প্রথম রচনা ; আমার সাহত্য আরাধনার প্রথম অর্থ । 
1শশু-লালনে সহায়তা করবার যে মহান উদ্দেশ্য "নয়ে গ্রন্হাঁট রচনা করোছিলাম 
বাংলা দেশের জনক-জননী ও 'িক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর কাছে সৌট আদৃত হয়েছে 
দেখে আমার সেই উদ্দেশ্যটকে বহুল পাঁরমাণে সফল বোধ করাছ । 


2*হ-মন রটনার পশ্চাতে 'কণ্চিত ইতিহাস আছে । আনন্দমেলার পাঁরচালক 
স্বগত বিমল ঘোষ আমার অগ্রজ-প্রাতম “মৌমাছি” ইউনিভা- 
1র্সট ইন+স্টাটউট হলে সমাজ-সেবী, আনন্দমেলার কমা ও উৎসাহ আঁভ- 
ভাবক-আভিভাবকাদের জনা শিশু-মন সম্বন্ধে কয়েকাট বন্তুতা দেবার জন্য 
আমাকে নিদেশ দিয়োছলেন । বন্তুতা দেবার সময় শ্রোতৃবগের মধ্যে যে 
উদ্দীপনা লক্ষ্য করোছলাম এবং তাঁদের বহাঁবিধ প্রশ্নের উত্তর দতে শিয়ে যে 
প্রেরণা লাভ করোছলাম তাই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বাংলা ভাষায় সর্ব 
সাধারণের জন্য শিশুমনস্তত্বের ওপর একটি গ্রন্ছ রচনা করতে । আনন্দমেলার 
তৎকালীন একজন 'বাঁশস্ট কর্মী শানর্মল চৌধুরী (বৃদ্ধুভুতুম ) তখন নামমান্ত 
মূল্য শিশু-লালন সম্বন্ধে কতকগীল পনীষ্ভকা প্রকাশ করবার জন্য উৎসাহী 
হয়ে ওঠেন। তাঁর অনুরোধে শশশু-লালনী গ্রন্হমালা”-র প্রথম পনুন্ভকাঁটি আম 
রচনা কার। পাাম্তকাঁটর নাম “ শিশু ও শৈশব । এই পীন্তকাঁটকে সমাদৃত 
হতে দেখে শিশু-লালনের জন্য আধকতর প্রয়োজনীয় আবও বেশী তথ্যপূর্ণ 
একটি গ্রন্হ রচনা করবার প্রেরণা অনুভব কারি । 'শিশ-মন সেই প্রেরণারই ফসল । 
মৌমাছির স্নেহ আর বৃদ্ধুভুতুমর উৎসাহের পটভীমকাতেই 
শিশু-মনের জন্ম । 

শিশহ-মনের ভামিকাঁট লিখে 'দিয়োছেলেন আমার পরমারাধ্য গুরুদেব 
কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের মনোঁবদ্যা গিভাগের অধ্যক্ষ ম্ব্গত অধ্যাপক সুহৃদ 
চন্দ্র মিলল, এম. এ.. ডি, ফিল (লাইপাঁজগ:) এফ এন আই. মহোদয় । 
তাঁর আদর্শ চাঁরব্র ও প্রগাট প্রজ্ঞার জন্য তিনি সকলেরই শ্রদ্ধার পান্ন। আমার 
1শশু-মন তাঁর আশীবরদিধন্য একথা "চিন্তা করে আম নিজেকে পরম ভাগ্যবান 
মনে কাঁর। 

1শশু-সনের প্রথম দুটি সংস্করণ প্রকাশ করেন সাইশ্টাফিক্‌ বুক এজেন্স৭ । 


পরবরাঁ সংকরণগুলি ভোলানাথ প্রকাশনী দ্বারা প্রকাশিত । 


এই গ্রন্হে যে চিন্রগ্ল গ্রাথত হয়েছে সেগ্ল একে দিয়েছেন আমার স্নেহ- 
ভাজন অধ্যাপক অশোককুমার বসাক ও 'শন্প+ সুনীত সেন । 

সমীর বোস, তপন বসমাল্পক, আনল 'মন্র, রণন ব্যানাজ৭+, লাঁলত সেন, 
রামেন্দু দত্ত, জ্ঞানেন্দ্ুপ্রসাদ স্ংহ ও শবপ্রসাদ সংহ গ্রন্হ?ট রচনায় আমাকে 
যথেষ্ট উৎসাহ 'দয়োছেলেন। 

আমার নিজস্ব পর্শেক্ষণ, আঁভন্ঞতা ও গবেষণাতীরন্ত যে সব তথ্য 1শশু- 
মনে পাঁরবোশত হয়েছে সেগুলি 'বাভন্ন প্রামাণিক গ্রন্হ থেকে সংগৃহীত । 
তাদের মধ্যে 72. £৯-:111100801৩৮রাচিত 60005800510915 ০01 01011 
৩৪৫, 0.1. 91070051 ও ১. 1,. চী61001021)সম্পাঁদত 00110 759০170- 
109৮%--01)114 10০০1910300 200 1৮1090০1] 15 0008901011.১ 1৬]. 0501111)5 
ও .10179৬51-রাঁচত [29611009175] 1789০191989, [. 1. 0871561- 
রাচত 01758 12190711606 1] ৮35০1791955, টব. 1. 1010শরাচিত 
চ১৪%০1/০1০৪১---]11)০ £011802006186915 0 1301021)  4৯ 001090706180, 
98581) 1$$9০5স্রাচিত 75 01551 %618--71)5 71710 ০01 717 
01710 1010. 71700 00 91% 215 ও ড/11110170 1৮০০1০-প্রণীত 010 
0010871০5 বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


রমেশ দাশ 


পণ্টম সংস্কপ্নণের প্রস্তাবনা 


শিশু-মনের জন্ম আজ থেকে 1তারশ বছর আগে, ১৯৫২ সালে । ইংরেজী 
মতে গ্রন্ছখানি তার মবক্তা জয়ন্তী উংসব (৪৪৪1 101155) পালনের সবিনয় 
দাঁব রাখতে পারে । তার এই দীঘ* জণবনের তথা জনীপ্রয়তার জন্য শিশৃ-মন 
সমস্ত শিশু-অনরাগী বাঙাল পাঠক পাঠিকার কাছে চিরকৃতজ্ঞ । 

বর্তমান সংকরণাঁটকে ?শশু-মনের মুন্্তা জয়ন্তী সংকরণ বলা যেতে পারে । 
এই সংস্করণে পুরোনো বিষয়গ্শীলর কিছ ছু সংস্কার সাধন করা হয়েছে 
এবং বেশ কয়েকাঁট নতুন বিষয় সংযোজন করা হয়েছে । নতুন বিষয়গুলির 
মধ্যে দু-একটি বাদ 'দয়ে বাকণগাল সম্পূর্ণ বা আধাঁশকভাবে প্রদীপ, দ্বৈপায়ন, 
আলিপুর বাতা, পূবাদ্রি, পর্ষদ বাতা, চিত্ত ইত্যাঁদ পন্ত-পান্রকায় প্রকাঁশত 
হয়েছিল । 

শিশু-মন আশা রাখে তার বর্তমান সংকরণাঁটও শিশু-অনূরাগী সমঝদার 
বাঙালী পাঠক-পাঠিকা তথা মাতা-পতা, 'শক্ষক-শাক্ষকা, ছাত্র-ছাল্লরী, শিশু- 
চাকংসক ও শিশু-গবেষকদের সাকুয় সহানুভঠীত ও সহযোগগতা থেকে বাঁণ্চত 
হবে না। 


পবনেশ দাশ 


[বিষয় 

গোড়ার কথা 

শিশুপাঠ পদ্ধ!ত 

বংশধারা ও পারবেশ 

সহজাত প্রবৃত্ত 

শিশুর শারীরিক ও মানাসক বিকাশের ধারা 
প্রথম পাঁচাট বছর 

শিশুর জীবনে ভাষার বিকাশ 
সমাজ-চেতনার ব্রমাবকাশ 
শিশুর "চন্ত্রাকন 

শিশুর বিচিন্ত আবেগানুভূতি 
দুরন্ত শিশু 

শিশুর খেলাধূলা 

শশুর সঙ্গ ও সঙ্গী 

শিশুর কজ্পনা 

[শশুর শিক্ষা 

জড়বদাদ্ধ শিশু 

শিক্ষায় অনগ্রসর শিশু 
প্রাতবন্ধী শিশু 

সদভ্যাস গঠন ও বদভাস বর্জন 
মৌলিক 'চন্তার বিকাশ সাধন 
শৈশব-দশন 

1শশু-সাহত্য 

1শশুর আগ্রহ 

মাতাঁপতা ও শিশু 
ছেলেমেয়েরা মা-বাবাদের এড়িয়ে চলে কেন? 
শিশ; মনের স্বাস্হ্য বিধান 

শিশ; সম্পাঁকত প্রবাদ ও প্রবচন 


পন্ঠা 


৯০ 
৯৭ 
২৩ 
৩১ 
৩৬ 
৪৬ 
&৩ 
৫৬ 
৭৫ 
৭৮ 
৮৩ 
৯ 
৪১৮ 
১৯১৯ 
১১৫ 
১২৯ 
১২৫ 
১৩১ 
১৪৫ 
১৪৯ 
১৫৬ 
১৬১ 
১৭২ 
১৭৬ 
১৮৭ 


(গোড়ার প্রা 


শিশুরাই জাতির ভাগ্য-বধাতা। আজ যারা শিশু তারাই ভাবীকালের 
সমাজ-নায়ক, রাষ্ট্রচালক, শিল্পী, বিজ্ঞানী । ভাঁবষ্যং যেভাবে বিকশিত হয়ে 
উঠবে, তার বপুল সন্ভাবনাটটি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে বর্তমানে যারা শিশু তাদেরই 
ভেতর । সুতরাং শিশুর সঙ্গে যাদের সম্পর্ক আত 'নাঁবড় সেই বাবা-মা, 
আত্মীয়-পাঁরজন, শিক্ষক-ীশক্ষাঁয়ন্রী ও পাঁরচালক-পারচালিকাদের দায়ত্ব আতশয় 
গুর্‌ । তাঁদেরই ওপর নির্ভর করছে একটি বিরাট সন্ভাবনার সফলতা-বফলতা । 
একটি বিশাল বটবৃক্ষ সৃম্ট করতে হলে ক্ষদ্র বীজাঁটকে অযত্ব করলে চলবে না 
কোমল মাটি, স্নিগ্ধ জল, উদ্জবল আলোক, পরিমিত উত্তাপ, পর্যাপ্ত বাতাস 
দিয়ে একট পাঁরপাট পাঁরবেশ রচনা করতে হবে। কাঁট-পতঙ্গ, পশুপাখীর 
শন্নুতা থেকে বাঁজটিকে রক্ষা করতে হবে। ঠিক তেমনি একটি শিশুর মধ্যে 
যে বিপুল হীঙ্গত আছে তাকে রূপাঁয়ত করে তুলতে হলে অনেক যত্ব, অনেক 
চেষ্টা, অনেক সতর্কতা, সাধাসাধনার প্রয়োজন । ছোট বলে শিশুকে অবহেলা 
করলে বা যথাযথভাবে তার প্রাতি আচরণ না করলে, শিশু ও সমাজ উভয়েরই 
ভাগ্য হবে বিড়াম্বত । সুতরাং শশুর প্রতি সকলেরই সত্ব দৃষ্টি রাখা 
আবশ্যক । আমাদের এতটুকু অসতর্কতা, আমাদের আচরণের এতটুকু 
অসামঞ্জস্যের ফলে কত রাশি র্মাশ সম্ভাবনা যে অক্ষুরাবস্থায় বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে 
তার হিসেব কে রাখে ! কত মহামূল্য সম্পদ আমরা নিজের হাতে যে অপচয় 
ক'রে ফেলাছ সে কথা কেই বা জানে ! 

মানব সমাজে চিরকালই শিশুর আ'বভাবি হয়েছে, চিরকালই সমাজ 'শশুদের 
লালনপালন ক'রে আসছে একথা খুবই সত্য । কিন্তু বৈজ্ঞানিকের দৃম্টি ভালো 
ক'রে শিশুর প্রীত আকৃষ্ট হয়েছে খুব অল্পাদন আগে । গত প্রথম মহায্দ্ধের 
সময়, বুদ্ধমান দেশগুলিতে শিশুদের বিপজ্জনক অণ্চল হতে সারয়ে নিরাপদ 
পাঁরবেশে 'নিয়ে আসা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়োছিল। হাজার হাজার 'বাভন্ব 
বয়েসের ছেলেমেয়েকে তাদের চিরপারাচিত স্নেহবিজাঁড়ত গৃহবেষ্টনী হতে বিচ্যুত 
করে একত্র সম্মীলত করার ফলে তাদের হাবভাব আচার-আচরণে অনেক অন্ভুত 
পারবর্তন দেখা গেল। তথন কর্তৃপক্ষের নজর পড়ল শিশুদের ওপর । 
বাল্ব শিশু-সমস্যাগ্লির সমাধান করার জন্য মনজ্তাত্বকেরা আহত হলেন। 
এই সব বিজ্ঞানী শিশু-সমস্যাগ্যালর কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে শিশমনের 


২ শিশু-মন 


বানর পারচয় পেলেন । বিজ্ঞানীদের এই অভাঁবত আঁবিক্কার শিশুর মন 
সম্বন্ধে তাঁদের আরও বেশী কৌতূহলী ক'রে তুলল, শশু-মনের ওপর নানা- 
রকম পর্যবেক্ষণ, পরাক্ষা এবং গবেষণা চলতে লাগল । এই সব বৈজ্ঞানক 
প্রচেষ্টার ফলে যে সব মহামূল্য তথ্য আঁবিজ্কৃত হলো সেগুলিকে সংকলন ক'রে 
শিশু মনম্তত্বের ওপর বড় বড় গ্রন্ছু রাঁচত হলো । 'িশু-মনের রহসা উন্মোচন 
করার এই যে প্রয়াস এর শেষ আজও হয়নি-কোন কালে হবেও না, কারণ 
বিজ্ঞানের গাত কোনাঁদনই শ্তব্ধ হয়ে পড়ে না, চিরকালই সামনের দিকে এগিয়ে 
চলে-_যাঁদও সময় সময় এই গাঁত মম্হর হয়ে আসে । 


আজ পর্যন্ত মনন্তাঁত্বকেরা শিশু-সন সম্বম্ধেসে সব কথা বলেছেন 
সেগুলির ওপর পারপূর্ণ দৃম্টি রেখে ইংলপ্ড, আমোরকা, জামানি প্রভৃতি 
অত্যু্ত দেশগীলতে শিশুদের লালণপালন করা হয়। শিশুর শিক্ষা, চারন্র- 
গঠন, সংশোধন সব কিছুই বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। 
আমাদের দেশেও বিজ্ঞঞান-প্রীতির, এই রকম পাঁরম্কার দ্ান্টভঙ্গীর প্রয়োজনীরতা 
আজ খুব বেশী। 


শশুর সঙ্গে যাঁরা মেলামেশা করেন একটু লক্ষ্য করলেই তাঁরা বুঝতে 
পারবেন, শিশুদের মধ্যে এমন নানান রকমের সমস্যা রয়েছে যেগীলর সমাধান 
একান্তই দরকার । কোন একটি শিশু হয়তো নিতান্ত লাজুক, কারো সঙ্গে 
মেলামেশা করতে পারে না। মার আঁচল ছেড়ে বাহির-বিম্বে বেরিয়ে আসবার 
শান্ত তার নেই। ইস্কুলে যাবার কথা উঠলেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। আর 
একাট ?শশু হয়তো ভার দুষ্ট । তার কোন কিছুরই অভাব নেই, অথচ সে 
অন্য ছেলেমেয়েদের বই চুর ক'রে আনে, প্রাতবেশীর বাগানে গাছপালা ভাঙে। 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মারধোর করে। এই ধরণের আরও অনেক সমস্যা 
শিশুদের মধ্যে অহরহই দেখা যায় । মনজ্ভাত্বকেরা একটি বিষয়ে একমত যে 
জাঁবনের প্রথম পাঁচ ছয় বংসরের মধ্যে মানুষ যে সব 'বাচন্ত্র অভিজ্ঞতা লাভ 
করে তারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তার উত্তর-জীবন। *10177176 51)0%/5 1116 
৫/৮”-__এ কথাটা খুবই বিজ্ঞান-সম্মত । বয়স্কদের চিন্তা, ধারণা, আশা, 
আকাথ্্া, তাদের আচরণের স্বাভাবিকতা, সমাজ ও কর্মজীবনে তাদের সাফল্য 
ও ব্যর্থতা সব কিছুরই শেকড় নাত আছে তাদের শিশু-মনের কোমল 
মৃক্তিকার ভেতর বহাীবচিতর শৈশব অভিজ্ঞতার রূপ ধরে। সুতরাং একটি 
মানুষের জীবনে তার প্রথম পাঁচ ছয়টি বংসর আতিশয় মূল্যবান। কিন্তু তার 


শশু-পাঠ পন্ধাত ঙ 


এই আত ম.জ্যবান সময়টি ক ভাবে আতবাহিত হবে তা সম্পূর্ণরূপে ভর 
করছে তার মাতা-পত, ভাই-ভাঁগনী, আত্মীয়-স্বজন, 'শক্ষক-শিক্ষায়িতী এবং 
পারচালক-পারচালকাদের ওপর-- বিশেষ করে তার মাতাঁপতার ওপর । 
“লালয়েৎ পণবরাঁণ”-__-পণ্ডিতপ্রবরের এই মূল্যবান উপদেশ বাক্যাটকে 
কাজের ভেতর দিয়ে আমাদের চাঁরতার্থ ক'রে তুলতে হবে । শশ্পালনের 
মহৎ উন্দেশ্যাটকে সফল ক'রে তুলতে হলে িশুমন সম্বন্ধে একটা বৈজ্ঞানিক 
খারণা থাকা নিতান্তই দরকার । 


শিশু-পাঠ পদ্থাতি 


ধিশহু-মনম্তত্ব আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার ক'রে নিলেও পাঠকের! 
মনে সর্বপ্রথমে যে প্রদ্নাটর স্্ার হয় তা হলো কী কাঁ উপায়ে আমরা শিশু- 
মন সম্বন্ধে 'িজ্ঞানস্মত জ্ঞান আহরণ করতে সমর্থ হই । অর্থাৎ শিশু-মন 
পাঠ করার বৈজ্ঞাঁনক রীতি ও পদ্ধাতটা কেমন? যে বে পদ্ধাত অবলম্বন 
ক'রে শিশুমনোবিজ্ঞানগ শিশুর মনের জ্ঞান রচনা করেন সেগুলি যাঁদ অন্রাম্ত 
না হয় তাহলে শিশুমনোবিজ্ঞান ভ্রান্তমুক্ত হতে পারে না। সুতরাং শিশু- 
মনোবজ্ঞানী শিশুর মন সম্বন্ধে কীকথা বলছেন শোনার আগে পাঠক 
স্বভাবতঃই জানতে চান কী ক'রে শিশমনের গোপন খবরটা জানতে পেরেছেন 
ধৃতাঁন সেইকথা ৷ যাঁরা বয়স্ক তাঁরা ইচ্ছে করলেই নানাভাবে তাঁদের নিজেদের 
মনের খবর জানবার ও জানাবার জন্য বৈজ্ঞানককে সাহায্য করতে পারেন ; কিন্তু 
আমরা সবাই জান এ বষয়ে বয়স্কদের সহায়তা অর্জন করতে গিয়েও বৈজ্ঞ'নককে 
অনেক সময় হিমাসম খেতে হয়। তার কারণ বয়স্করা আধকাংশ ক্ষেত্রেই 
নিজেদের মনের অনেক গোপন কথা প্রকাশ করেন না, কারণ এসব কথা প্রকাশ 
পেলে তাঁদের আত্মসন্মান ও সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হবার সম্ভাবনা রয়েছে । 
তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা বৈজ্ঞানিককে আপন মনের যে খবরটা পারবেশন 
করেন সেটাও সাঁত্য নয়; নানা কারণে, হয় জ্ঞাতসারে না হয় অজ্ঞাতসারে, তাঁরা 
প্রায়শই আপন মনের একটা বিকৃত রুপ বৈজ্ঞানিকের সামনে তুলে ধরেন । যে 
সব ইচ্ছা ও প্রবত্তির সঙ্গে আমাদের সমাজবোধের প্রচণ্ড সংঘাত বাধে সেগুলো 
অবদামত হয়ে অবচেতন মনে 1বসার্জত হয় । আমরা তখন এই সব ইচ্ছাবা 
প্রবৃত্তি সম্বন্ধে সচেতন থাক না বটে, কিন্তু তবু তারা নানাভাবে অহরহ 
আমাদের চিন্তা, কর্ম, অনুভূতি, স্মরণশন্তি ইত্যাঁদ যাবতীয় মানসিক কর্মকে 
প্রচশ্ডভাবে প্রভাবত ক'রে চলে । আপন আপন অবচেতন মনের উপাদানগ্াীল 
সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতাবশতঃ সাঁদচ্ছা থাকলেও আমরা সহজভাবে আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানকে আমাদের আপন মনের গভনরতম প্রদেশের সঠিক খবর দিতে 
পারি না। মনঃসমীক্ষক নানাভাবে আমাদের মনকে বিশ্লেষণ ক'রে আমাদের 
মনের গোপনতম খবরগুলি উদঘাটন করতে সমর্থ হন। বয়স্কদের মনের সংবাদ 
সংগ্রহ করা যাঁদ এমন কঠিন হয় তাহলে ম্বভাবতঃই সংশয় জাগে শিশুমন 
সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা সাঁত্য সম্ভবপর 'কনা। বারা আতশয় শিশু তারা 
তো কথাই বলতে পারে না। যারা কথা বলতে পারে তারা আবার সব সময় 
সকল কথা গুছিয়ে বলতে পারে না। যারা গুছিয়ে কথা বলতে পারে তাদের. 
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সকল কথা আবার সব সময় সাঁত্য হয় না। তারাও ভয়ে ভাবনায় অথবা শিক্ষার 
প্রভাবে অনেক সময় সাঁত্য কথাটা প্রকাশ করে না। তদুপাঁর তাদের গভীরতম 
মন সম্বন্ধে তারাও বয়স্কদের মতোই অজ্ঞ। সুতরাং শিশমনোবিজ্ঞানী 
শিশুমনের খবর পান কী ক'রে 2 

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় শিশ:-মনো বিজ্ঞানী িশুমন 
সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে অপরাপর বৈজ্ঞানকেরই মতো প্রধানতঃ 
দুটি পন্হা অবলম্বন ক'রে থাকেন। পন্হা দুটির নাম (ক) পর্যবেক্ষণ ও 
(খা পরীক্ষা । একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, বিশেষ ধরণের একটা দৃষ্টিকোণ 
থেকে বাভন্ন ম্বাভাবক পাঁরাস্ছাতিতে 'বাভন্ন বয়সের বহদ শিশুর 'বশেষ বিশেষ 
আচরণ লক্ষ্য করার বৈজ্ঞানক নাম শিশ্‌পর্যবেক্ষণ । শিশু জন্ম মুহূর্ত 
থেকে সুরু করে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাকী করে_ কখন রাগ করে, কখন 
খুশী হয়, কখন চলতে শেখে, কখন বলতে শেখে, কখন কী ধরণের কথা বলে» 
কেমন ক'রে নতুন নতুন কাজ করতে শেখে ইত্যাঁদ ইত্যাদ বিষয় লক্ষ্য করলে 
শিশুর দেহ মনের কমবিকাশ সম্পর্কে বহ্‌ মূলাবান তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। 
মোটামুটি একই রূপ পাঁরবেশে ?*বা পাঁরবেশের বিচিন্রতা ও 'বাভল্নতা সত্বেও 
প্রা সকল 'শশুই মোটামুটিভাবে দেহমনের পাঁরপ্দীন্টর একটা সাধারণ 
ধারা মেনে চলে বলে পর্যবেক্ষণের দ্বারা 'শশু-মনের সাধারণ প্রকীতি সম্বন্ধে 
শিশু-মনোঁবজ্ঞানী অনেক কিছু জানতে পারেন। পর্যবেক্ষণ বাড 
রকমের হতে পারে এবং সকল পধবেক্ষণের বৈজ্ঞীনক মূল্যও সমান 
নয়। আমরা প্রায় সকলেই কোন না কোন সময়ে শিশুর সংস্পর্শে এসে থাঁক 
এবং শিশুর সম্পর্কে আমাদের পকলেরই কোন না কোন রকম ধারণা আছে। 
শিশু সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের এই থে ব্যান্তগত ধারণা তার মূলে আছে 
শিশু পর্যবেক্ষণজানত আবাদের ব্যান্তগত জ্ঞান বা আভজ্ঞতা। কিন্তু এই লব 
হ্ুরান বা অভিন্কতা সব সময় বিজ্ঞানসমত নাও হতে পারে । তার কারণ শিশুমন 
স"্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান আহরণ করার উদ্দেশ্যেই আমরা শিশুদের পর্যবেক্ষণ 
কার না। আমাদের ঘরে বাইরে, আমাদের পাঁরবেশে শিশুরা বিচরণ করে, 
তাই আমরা তাদের লক্ষ্য নাক'রে পার না। কিন্তু শিশুদের লক্ষ্য করার 
পশ্চাতে আমাদের কোন সুচাম্তত উদ্দেশ্য থাকে না বলেই তাদের সম্বম্ধে 
আমাদের যে. জ্ঞান জন্মায় সেটা আংাঁশক, অসম্পূর্ণ এবং সামায়ক হতে বাধ্য । 
'তাছাড়া আমরা যখন শিশুদের, 'বশেষ করে আপন আপন শিশুদের কার্যকলাপ 
লক্ষ্য কার তখন তাদের প্রাত আমাদের স্বাভাবিক ম্লেহ মমতা ভালবাসা বগতঃ 
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আমাদের দৃষ্টিভঙ্গবীট সং্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আমরা তাদের কার্যকলাপের 
ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা ক'রে থাঁক। হঁদয়াবেগ ছাড়া আরও একটা কারণেও 
শিশৃপর্ধবেক্ষণ অনেক সময় কলুষিত হয়ে থাকে। সেটা হলো আমাদের 
পূর্বকীজ্পত 'বাচন্র ধারণা, অথবা 'বাভল্ন উৎস হতে আহৃত 'বাঁবধ সং্কার ৷ 
উদাহরণস্বরপ, আমরা অনেকেই বাস কার শিশু স্বর্গের কুস্‌মের মতো 
শন্কলষ; সেদেবদূতের মতো নির্মল ও নম্পাপ। পূরকাজ্পত অনুরূপ 
ধারণা থাকার জন্যই আমরা অনেক সময় শিশুদের মধ্যে পাশব প্রেরণার 
যেসব অ'ভব্যন্ত ঘটে সেগুলোকে হয় লক্ষ্যই কার না, না হয় পুরোপনীর 
অস্বীকার কার। শিশুও বয়স্কদের মতোই মানব-সুলভ সমূহ প্রেরণারাশর 
আঁধকারী, আজকের 1শশাটর মধ্যেই যে কালকের পূর্ণবয়*্ক মানুযাঁটর সমূহ 
প্রেরণা সম্ভাবনার রূপ 'নয়ে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে এবং এই সব প্রেরণা যেধীরে ধারে 
শশুর আচরণে প্রকাশ লাভ করতে বাধ্য এই সহজ সত্যটা আমরা সহজে হৃদয়ঙ্গম 
করতে পার না বলেই শিশুমন সম্বন্ধে পর্য বেক্ষণজীনত আমাদের যে ব্যান্তগত 
জ্কান সেটা বিকৃত কিংবা আংঁশক হয়ে পড়ে । তাছাড়া পর্যবেক্ষণের উদ্দেশাহীনতা 
এবং উপয্যন্ত শিক্ষা ও অন্তদষ্টর অভাববশতঃ অনেক সময় আমাদের পর্যবেক্ষণ 
সংস্কারম্ন্ত হলেও তার কোনরূপ বৈজ্ঞানক মূল্য থাকে না। বিভিন্ন আচরণের 
মধ্যে যে সামঞ্জস্য ও সংলগ্নতা আছে সেটা অন্তর্ন্টর অভাববশতঃ সাধারণ 
পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি এঁড়য়ে যায় । যেমন আমরা সকলেই বিভন্ন বন্তুকে অহরহ 
শুন্য হতে ভূতলে পড়তে দেখাঁছ, 'কন্তু এই সব ভূতলগামী বাভল্ন বস্তুর 
পশ্চাতে যে অদৃশ্য প্রাকীতক শান্তাট কাজ করছে সেটা একমান্র নিউটনই লক্ষ্য 
করেছেন। তেমান সাধারণ পর্যবেক্ষক শিশুর বিভিন্ন আচরণ লক্ষ্য ক'রে 
থাকেন ঠিকই, বিম্তু এই সব বিচিত্র আচরণের মধ্যে যে সংল্নতা বা সামঞ্জস্য 
আছে, তাদের পশ্চাতে যে সাধারণ মানাসক শাল্তষ্টি আছে একমাত্র শিশুমনো- 
বিজ্ঞানীই তা লক্ষ্য করতে সমর্থ হন । সুতরাং দেখা যাচ্ছে বৈজ্ঞানিক পযবেক্ষণ, 
ও অবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের মধ্যে প্রভেদ অনেক | অবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষক 
(ক) কোনরূপ সুচিন্তিত উদ্দেশ্য নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন না; (খ) হৃদয়াবেগ- 
বগতঃ যা পর্যবেক্ষণ করেন তার বিকৃত ব্যাখ্যা করেন, এই ব্যাখ্। আওগাঞ্জত 
বা অসম্পূর্ণ হতে পারে ; (গ) তান তাঁর পর্যবেক্ষণ দ্বারা আবক্কৃত ঘটনাবলী 
সুসম্বদ্ধভাবে লাপিবদ্ধ করেন না, তাই সাধারণতঃ তাঁর আভজ্ঞতার পরমায়ু ও 
পাঁরণাত নির্ভর করে একমাত্র তাঁর স্মরণশান্তর শধক্ষুতা ও পারদার্শতার ওপর 
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(ঘ) 'তাঁন যে সব বিচিন্ত ঘটনা লক্ষ্য করেন তার অন্তার্নীহভ প্রকৃত অরথণট 
উপলাব্ধ করতে সক্ষম হন না, এবং (৬) তাঁর পর্ধবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান সম্পর্ণরপে 
তাঁরই ব্যান্তগত জ্ঞান হয়ে থাকে, অর্থাৎ অনুরূপ ক্ষেত্রে অনা পর্যবেক্ষকের 
আঁভজ্ঞতার সঙ্গে তান তাঁর নিজের আভজ্ঞতাকে 'বিজ্ঞানসম্মতভাবে 'মালয়ে 
দেখেন না। পক্ষান্তরে বৈজ্ঞানক পর্ষবেক্ষক (ক) সুনিশ্চিত, সুচিন্তিত 
এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে পর্ধবেক্ষণক্ষেত্রে প্রবেপ করেন ; (খ) হ্য়াবেগ, 
ব্যান্তগত ম্বার্থ, পূর্বকীক্পত ধারণা ইত্যাদর কবল হতে আপন দৃষ্টিকে মুন্ত 
রাখেন; (গ) পাঁর"্কারভাবে পারচ্ছন্ন ও সহজ ভাষায় যা লক্ষ্য করেন তাই 
'লাপবদ্ধ কারে রাখেন; ঘ) সম্পর্ ভাবে হ্াস্তর সাহায্যেই 'বাভন্ন ঘটনার 
মধ্যে অন্তার্নীহত প্রকৃত অর্থাটর অন্বেষণ করেন; এবং (ও) অপরাপর 
বৈজ্ঞানক পধযবেক্ষকের পর্যবেক্ষণ ও 'সিম্ধাম্তের সঙ্গে নিজের পর্যবেক্ষণ ও 
1সদ্ধান্তকে 'মালয়ে দেখেন । সাধারণতঃ বহু বৈজ্ঞানিক স্বতন্ব্রভাবে পর্যবেক্ষণ 
ক'রে যদ একইর্‌প ঘটনা বা আচরণ লক্ষ্য করেন তাহলে স্বীকার করতে হবে 
তাঁদের পর্যবেক্ষণ ব্যান্তগত কুসজ্কার দোষে দুষ্ট নয় ; দ্বতন্ত্রভাবে পর্যবেক্ষণ 
করলেও তাঁরা যে সব সাধারণ জানস লক্ষ্য করেছেন বুঝতে হবে সেগুলো 
শনছক তাঁদের কঞ্পনার বস্তু নয়, তাদের 'ভাত্ত রয়েছে বাস্তবেরই মধ্যে। 
বৈজ্ঞাঁনক পর্যবেক্ষণের নিয়মানূসারেই শিশুমনোবিজ্ঞানীও শিশুদের পর্যবেক্ষণ 
করে থাকেন। 

ধশু-মনোবিজ্ঞানী শিশু-মন পাঠ করার উদ্দেশ্যে অপর যে পম্হাটি 
অবলম্বন করেন তার নাম পরাক্ষা। পর্যবেক্ষণ ও পরাক্ষার মধ্যে প্রধান 
পার্থক্য শুধু একটা । পর্যবেক্ষকের পাঁরাস্থাত বা পর্যবেক্ষণ-ক্ষেতরটি তাঁর 
আয়ত্তের বাইরে, কিন্তু পরীক্ষকের পাঁরাস্থাতাঁট তাঁরই দ্বারা নিয়ামত, তাঁরই 
আয়ত্তাধীন । শিশৃ-পরীক্ষক পরাক্ষগারে ইচ্ছেমত পাঁরাশ্থিতির সৃন্টি করেন 
এবং সেই সব পারাস্থাতিতে শিশুর স্বাভাবিক প্রীতক্রিয়া লক্ষ্য ক'রে সেগুলি 
শলাঁপবদ্ধ ক'রে তার বিশ্লেষণ করেন। পরীক্ষামূলক পারাচ্ছাততে 'বাভদ্ন 
খেলার আয়োজন ক'রে; অঞ্কন, সঙ্গীত, কাহিনী, গাছপালা, পশুপাখি, 
ইতিকথা, ভৃতত্ব ইত্যাঁদ বহু বিচিত্র কাজ সামগ্রী বা বিষয়ের প্রবর্তন ক'রে তাদের 
প্রাত শিশুর স্বাভাবিক প্রাতীক্রিয়া লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় কোন কোন্‌ শিশু 
ক কী ভালবাসে ; কোন কোন্‌ দিকে তাদের আগ্রহ প্রবল; কোন্‌ ধরণের 
ছিশুরা কী ধরণের খেলা ভালবাসে ; 'বাঁভম্ন বয়েসের শিশুর ছবি আঁকার 


্ .. শশ্দামন . 


পৃম্ধাতটা কেমন, কে বা কারা অন্যের সঙ্গে সহজভাবে মিলেমিশে খেলা ও কাজ 
করতে পারে, কারা বা পারে না; কোন্‌ কোন পাঁরাশ্থিতিতে তারা রাগ করে, 
খুশী হয়, ভয় পায়, ইত্যাঁদ ইত্যাদি । শিশু-পরীক্ষক শিশুর বুদ্ধি পরীক্ষা 
করেন তাকে 'বাঁভম্ন সমস্যার সম্মুখীন ক'রে । প্রথমে 'তাঁন শিশুকে হয়তো 
খুব সহজ একটা কাজ করতে বলেন । শিশু তাতে কৃতকার্য হলে তাকে তখন 
একট, কঠিন কাজ করতে দেওয়া হয় । এইভাবে ধারে ধীরে কাজের জঁটলতা 
বেড়ে চলে । একই বয়েসের বহু শিশুকে এইরূপ ক্রমশঃ জাঁটল কাজ করতে 'দিয়ে 
শশশু-মনোবিজ্ঞান? লক্ষ্য করেছেন কোন বয়েসের বেশীর ভাগ শিশু বিশেষ একটা 
কাজ নিভূঁলিভাবে সম্পন্ন করতে পারে। স্ব্পতম যে বয়েসের আঁধকাংশ শিশুই 
“ক' কাজটা 'নিভুলিভাবে সম্পন্ন করতে পারে সেটা ঘাঁদ পাঁচ বছর হয় তাহলে 
ধরে নিতে হবে যে-ীশশুঁটি “ক' কাজাঁট নিভভুলভাবে নিম্পন্ন করেছে তারও 
মানাসক পন্টর পারমাপ পাঁচ । অথবি সে যে কাজটি করেছে সৌঁট করতে 
পারে ন্যনতম পাঁচ বছর বয়েসের আধকাংশ শিশু । এ কথার অর্থ কিন্তু এই 
নয় যে, যেসব শিশুর বয়েস পাঁচ বছরের কম তাদের মধ্যে কেউই “ক কাজাঁট 
করতে পারবে না অথবা পাঁচ বা ছয় বছর বয়েসের প্রাতটি শশই কাজাট করতে 
পারবে । কোন একটি 1বশেষ শিশুর বয়েস পাঁচ বছরের কম হলেও তার মানসিক 
পুম্টি পাঁচ বছর বয়েসের আধকাংশ শিশুর মতো হতে পারে । সুতরাং কোন 
একট চার বছরের শিশু যাঁদ নিভু'লভাবে ক" কাজটি করতে পারে তাহলে ধরে 
নিতে হবে তার বয়েসের তুলনায় তার মানাসক পন্ট বেশী । অবশ্যই একাট মাত 
কাজের ফলাফলের ওপর 'নভ'র ক'রে ঠশশু- মনো বজ্ঞানী কোন একাঁট বিশেষ শশুর 
বাদ্ধ নিরুপণ করেন না। তান এই ধরণের বহু কাজ তাকে করতে দিয়ে তার 
ফলাফল বিবেচনা করেন । তাছাড়া তান এটাও জানেন যে কোন একটি বশেষ 
শিশু যদ কোন একাঁট ঠবশেষ কাজ করতে কোন এক সময়ে অক্ষম হয় তাহলে 
যে তার সে কাজাঁট করার একেবারেই ক্ষমতা নেই তাও ঠিক নয়। কোন একটা 
শাবশেষ সময়ে বিশেষ একটা কাজ করতে না পারার অনেক কারণই থাকতে পারে । 
সেই সময়ে এই কাজটা করার ইচ্ছে বা আগ্রহ শিশুর নাও থাকতে পারে, তার 
দৃষ্টি তখন অন্য দিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকতে পারে, তার মানাসক অবস্থা তখন 
বিক্ষুম্ধ থাকতে পারে ; রাগ, আঁভমান, ক্ষুধা, তৃফা, ভীতি, ম্বস্নাবলাস 
ইত্যাঁদ নানাকারণে শিশুর মনের অবস্থা তখন এমন হতে পারে যে, কাজে তখন 
সে একাগ্রতা আনতে পারে না। সুতরাং অর একটা কাজের ফলাফলের ওপর 
নভর ক'রে তার ব্যাধ্ধর পাঁরমাপ করা সমীচীন নয়। তাই পরাক্ষক 


শিশ-পাঠ পম্ধাত ৯ 


পরীক্ষাগারে এই সব বিষয় যাতে শিশুর কার্জে বাধার সৃষ্টি করতে না পারে 
সোঁদকে যথেষ্ট দষ্ট রাখেন । দীর্ঘ সময় ধরে শশুর বিচিন্ত কাজের ফলাফল 
গববেচনা.ক'রে যথাসম্ভব বাস্তব দম্টভঙ্গী অক্ষ রেখে তবেই তান তাঁর 
মতামত ঠিক করেন। শিশৃ-মনের 'বাভন্ন দিক আছে এবং বাঁভন্বভাবে শশু- 
মনের ওপর পরীক্ষা করা সম্ভব । 

শিশুমন সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করার আরও অনেক উপায় এবং উংস আছে। 
শারীরাবজ্ঞানীরা তাঁদের পরীক্ষার ভাত্ততে শিশুর 'বাভ্ন দৌহক 'বাশন্টতার 
সঙ্গে তার 'বাভন্ন মানাসক বাশষ্টতার কার্প নিবিড় সম্ব্ধ তার কথা উল্লেখ 
করেছেন। দেহাভ্যন্তরের কোন কোন: গ্রান্হির বিকাশের ওপর বুদ্ধির ?বকাশ 
ভর করে, রাগ আনন্দ ইত্যাঁদর অনুভ্ভাত কোন কোন: আভান্তরীণ যন্তের 
বাঁচন্র 'কুয়ার দ্বারা 'িয়ান্দুত হয়, কণভাবে শিশুর বংশধারা "নয়ান্তত হয়, 
যৌবনোদ্গমে কেমন ক'রে দৌহক পাঁরধর্তনের প্রচণ্ডতা মনোরাজ্যে আলোড়নের 
সন্ট করে, ইত্যাদ অনেক মূলাবান তথ্য আঁবিজ্কার ক'রে শারারাবিদ: মনোবিদের 
কাজকে অনেক সহজ করেছেণ। তাছাড়া মনঃসমণক্ষকেরা বয়স্কদের মনো- 
বিশেষণ ক'রে দেখেছেন তাদের ব্যাস্তিত্ব যেসব উপাদানে তোর সেগীলর মূল 
নাহত আছে তাদের শৈশবের আঁভন্ঞতায় । শিশুকে প্রন্ন কারে, তার সঙ্গে 
কথাবাতাঁ বলে, তার কার্ধকলাপ লক্ষ্য ক'রে, তার আত্কত চিত্রাদ 'বশ্লেষণ 
ক'রে, তার স্বপ্নের অর্থ উদ্বাটন ক'রে, পুঙ্খানুপুঞ্থভাবে তার জীবনোতিহাস 
উদ্ধার ও বিশ্লেষণ ক'রে মনঃসমীক্ষক শিশুমনের গভীরতম প্রেরণা ও গ্রবাত্তি- 
গুলির সম্ধান লাভ করেছেন৷ এসব ছাড়া শিশুমনক্ষে জানবার আরও একটা 
আতি সহজ উপায় আছে, সেটা হলো আমাদের আপন আপন শৈশবন্মৃতি। 
আমরা সকলেই একদিন শিশ্‌ ছিলাম । শিশুর আশা-আকাতক্ষা আমরাও 
একাঁদন নিবিড়ভাবে আম্বাদন করেছিলাম । এখন যাঁদ স্মরণশাস্তর সাহায্যে 
আমরা আপন আপন শৈশবে ফিরে যেতে পারি তাহলে শিশুর মনের অনেক 
খবরই জানতে পারবো । কিন্তু এ উপায়ে শিশুমন জানবার চেষ্টা পুরোপদার 
দোষমুক্ত নয়। তার কারণ আমরা আমাদের শৈশবের অনেক আভজ্ঞতা ভুলে 
গোঁছ, অনেক আকাঙ্ষাকে অবদমন করোছি। আমাদের দাঁন্টভঙ্গী আমাদের 
উত্তর জীবনের কামনা বাসনা শিক্ষা প্রভৃতি দ্বারা সংদ্কারাচ্ছল্ন হয়ে পড়েছে । তবু 
মনে হয় চেত্টা করলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে আমরা বিজ্ঞানসম্মত ক'রে তুলতে 
পারি এবং আপন শৈশবস্মতর সাহায্যে শিশুর মনের অনেক খবরই পেতে পাঁর। 


বংশধার। ও পণ্িবেশ 


অনেকাঁদন আগে থেকেই মানুষ একটি আত বিষ্ময়কর ঘটনা লক্ষ্য ক'রে 
আসছে । সেটি হলো বংশ-ধারা। গোলাপের চারা থেকে যতো অজন্প ফুলই 
ফুটে উঠুক না কেন তারা গোলাপ ফুলই হবে, চাঁপা কী চামেলি নয়। ছাগ- 
জননীর সবগ্াল সম্তানই ছাগাশশৃ। শবহঙ্গজননী বিহঙ্গেরই জন্মদায়নী। 
পৃথকীতে যতো রকমের বৃক্ষ-লতা, পশু-পাখি কাঁট-পতঙ্গ এবং নান আছে 
তারা সকলেই নিজের নিজের আক্কীত ও প্রকাঁতিকে যথাসম্ভব অক্ষ রেখেই 
বংশ বিস্তার ক'রে থাকে, অর্থাৎ তাদের ম্বভাবগত 'বাশষ্টতার ধারাটি বংশ- 
পরম্পরায় একট "নাট পথ বেয়ে চলে । 

যে কেউ লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন সন্তানেরা সাধারণতঃ জনক-জননীর 
অনুরুপ হয়ে জন্মায় । এ কথাটা অবশ্যই সাঁত্য ষে শশহমান্রই তার মাতা 
অথবা পিতার পাঁরপর্ণ প্রাতিচ্ছাব হয়ে জন্মায় না। যাঁরা আবার শিশুর মধ 
মাতা এবং পিতা উভয়েরই বিিষ্টতাগ্টির সমাষ্ট আঁবন্কার করার আশা 
পোষণ করেন তাঁদেরও হতাশ হতে হয়। কিন্তু মাতা অথবা ীপতা কোন 
একজনের কোন একাট গবশেষ লক্ষণ বা গুণ যে শিশুর মধ্যে প্রকাশলাভ করেছে 
পর্যবেক্ষণ করলে জাঁত সহজেই এটা চোখে পড়ে । স্বামীর চোখের তারা যাঁদ 
রস্তাভ আর স্ত্রীর চোখের তারা যাঁদ নীলাভ হয়, তাহলে তাঁদের সন্তানের চোখের 
তারার রঙ মাধারণত; লোহিত ও নীলের মাসাম্যাব না হয়ে, রান্তম না হয় 
নিম হয়ে থাকে । জনক-জননীর মধ্যে যেসব গুণের চিহ্নমাত্র নেই, এমন 
অনেক গ্‌ণও সন্তানের মধ্যে প্রফাশলাভ করতে পারে । পিতামহ কিংবা আরও 
উধর্বতন পর্বপূরুষের বিশষ্টতা অথবা নিকট সম্পকে আত্মীয়- 
পাঁরজনের ? গদ্ণাগণও শিশুর মধ্যে প্রকটিত হয়ে উঠতে পারে । আপন পাঁরবার 
ও পাঁরজনের সঙ্গে শশুর রূপ-গুণগত যে সাদৃশ্য ভিন্ন পারবার ও ভিন্ন জনের 
সঙ্গে তার সে রকম সাদৃশ্য দেখা যায় না। বংশধারার গাঁত অনধাবন করেছেন 
যাঁরা তারা আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করেছেন। একজন বড়ো বৈজ্ঞানকের' 
সম্তান যে বাশষ্ট জ্ঞানই হয়ে উঠবে তেমন কোন কথা নেই, তবে সে বড়ো 
দার্শীনক, সাহ'ত্যিক, রাজননতিক অথবা শিল্পী হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে 
সম্তান জনকের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যা লাভ করেছে তা একটি মার 
স্বানাদ্ট বিষয়ে বড়ো হয়ে ওঠার প্রেরণা নম্--যে কোন বিষয়েই উৎকর্ষ লাভ 
করবার ক্ষমতা । যে সব জনক-জননী আতশয় উত্তে্জনা-প্রবণ তাঁদের সন্তানেরা, 


বংশ ধারা ও পাঁরবেশ ১৯. 


সাধারণতঃ জড় বদ্ধ, উন্মাদ, অথবা চণ্চল-চিত্ত হয়ে থাকে । আরও একটা 
অনধাবনীয় বিষয় হলো যে বংশধারাটি জন্মক্ষণেই পারপূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় 
না। বয়োবাদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে দেহে ও মনের বিশেষ বিশেষ পম্টি সম্পাদিত 
হয়। এই পারপষ্টর ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন বংশগত গুণাগুণ বিকাশত 
হয়ে ওঠে । মাতাপিতার যে সব শারীরক ও মানাঁসক লক্ষণ সন্তানের মধ্যে 
এতকাল লাঁক্ষত হয়ান অনেক সময় তার যৌবনোদ্গমে সেগাল ধারে ধীরে 
উদ্মখালত হতে থাকে । গবেষকগণ দেখেছেন বংশগত গুণাবলীর বিন্যাস দা 
প্রধান নিয়ম মেনে চলে । প্রথমতঃ, একটি গুণ সকলের মধ্যে সম পারমাণে 
থাকে না। অশ্পসংখ্যক ব্যান্তর মধ্যে খুব বেশী পাঁরমাণে এবং প্রায় সমসংখ্যক 
অল্প লোকের মধ্যে খুব কম পাঁরমাণে থাকে ; অবশিষ্ট আধকাংশ বস্তির 
মধ্যেই গুণাঁটর পারমাণ মোটামুটি একই রকম। উদাহরণস্বরূপ উচ্চতার 
উল্লেখ করা যেতে পারে । সহজেই লক্ষ্য করা যায় খুব দীর্ঘবা খুব হুস্ব 
লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম, কম্তু বেশীর ভাগ লোকই কম বেশী সাধারণ 
উচ্চতাসম্পন্ন । দ্বিতীয় নিয়মাঁট হলো, প্রকতি যেন সাধারণ মানাটকে রক্ষা 
ক'রে চলবার জন্যে সর্বদাই সচেম্ট। তাই দেখা যায় দীর্ঘদেহ মাতাঁপিতার 
সন্তানেরা সাধারণ লোকের তুলনায় দীর্ঘতর হলেও সাধারণতঃ তাদের মাতাঁপতার 
মতো দীর্ঘ হয় না; পক্ষান্তরে, হুদ্বদেহী মাতাপিতার সন্তানেরা সাধারণতঃ 
সাধারণ লোকের মতো উচ্চতাস*্পনন না হলেও তাদের মাতাপতার তুলনায় 
দীর্ঘতর হয় । 


ধর্মবাজক মেন্ডেল একাঁট নিভৃত নিরালা গিজরি প্রশান্ত পাঁরবেশে 
গাছপালা ফলফুলের 'বাঁচত্র প্রজনন প্রণালী দীর্ঘকাল ধরে একাগ্রাচত্তে লক্ষ্য 
করার পর বংশধারার রহসাময় গাঁতাঁট আবিচ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন । তাঁর 
মতে বংশগত গুণগুলিকে দুটি শ্রেণীতে বিভস্ত করা যায়-_-প্রকট আর প্রচ্ছন্ন ।. 
একট প্রকট ও একটি প্রচ্ছন্ন গুণের সমাবেশ ঘটলে প্রকট গুণাট পাঁরদ্ফুট হয়, 
প্রচ্ছন্ন গুণটি বিকশিত হতে পারে না, 'নাদ্রুত থাকে। একটি হয় সম্ভাঁবত, 
অপরটি থাকে সম্ভাবনা । যাঁদ লাল রঙ প্রচ্ছন্ন আর নঈল রঙাট প্রকট 
হয়, তবে একটি রন্তকমলের সঙ্গে একি নীল-কমলের সংমশ্রণে যে সব উীদ্ভদের 
উৎপাত্ত হবে তাদের সবগাীলতেই নীল-কমল ফুটবে । কিম্তু এই নীল-কমলগলি 
ম্বনধিন্ত হলে যে সব উাদ্ভদের সৃষ্টি হবে তাদের চার ভাগের এক ভাগ থেকে 
প্রাতবারেই বিশুদ্ধ নীলের সৃষ্টি হবে । বাকি তিন ভাগের একভাগ থেকে প্ব, 
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সময়ই বিশুদ্ধ রন্তকমলের উৎপাত্ত ঘটবে । অবাশম্ট দুভাগ নীল থেকে 
যে সব উীদ্ভদের সৃষ্টি হবে, তাদের আবার চার ভ!গের এক ভাগ থেকে সব 
সময়ই আবামশ্র নীল কমলের উংপাত্ত হবে। বাঁক তিনভাগের একভাগ থেকে 
বংশপরম্পরাম্ন রম্তকমলের সৃষ্ট হবে । এই নিয়মেই বংশাবস্তার ঘটতে .থাকবে। 
ফুলের বেলায় যে নিয়ম, মানুষের বেলায়ও তাই । কিন্তু মানুষের বেলায় এই 
নিয়মের সন্ধান সহজে পাওয়া যায়না, তার কারণ প্রায় সকল দেশের সকল জাতির 
মানুষের মধো বংশ-বিশুদ্ধি দেই বললেই চলে । বিভিন্ন জাতের 'বাভল্ল কৃম্টির 
মানুষের মধ্যে আনবার্ধ কারণে সধামশ্রণ ঘটেছে এবং অহরহ ঘটছে । তা সত্তেও 
বহু মহামূল্য গবেষণার ফলে এমন কতকগনীল বৌশন্ট্যের সম্ধাণ পাওয়া গেছে 
যেগ্াল এই রকম বংশ হতে বংশান্তরে মেণ্ডেলনীতি অনুসরণ ক'রে চলে__ 
যেমন বাঁদ্ধহীনতা । মেণ্ডেল-বাদ অনুসারে এটি একাঁট প্রচ্ছন্ন গুণ । যার 
বংশে কোন ঝাঁদ্ধহীন পুরুষ বা নারাঁর জন্ম হয়ান এমন একটি লোকের সঙ্গে 
যাঁদ একট জড়ব্যাঘ্ধ রমনীর মিলন ঘটে তা হলে ৮" সব বংশধরের উৎপাত্ত হবে 
তারা কেউই জড়ব্যাদ্ধ হবে না! বিন্তু মাতাঁপতা দুজনে স্বাভাঁবক হলেও 
উভয়েরই বংশে হীতিপূর্বে যাঁদ বাদ্ধহীন নারী বা পুরুষের জন্ম হয়ে থাকে 
তাহলে তাদের চারাঁট সন্তানের মধ্যে অন্ততঃ একাঁটি ( অর্থৎ শতকরা প"চিশটি ) 
হবে বাদ্ধহ।ন। 

মাতার দেহ হতে একাঁট জীব-কোষ এবং পিতার দেহ হতে আগত আর একটি 
জীব-কোষের সম্মিলনের ফলে মন্তানের উংপান্ত ঘটে । প্রত্যেকাট কোষের মধ্যে 
ক্রোমোসোম বলে কতকগাঁল পদার্থ আছে । ক্লোমোসোমগদীলর ভেতরে আবার 
অনেকগুল ছোট ছোট পদার্থ থাকে । তাদের নাম জীন । জীনগীলই বংশগত 
গুণাবলীর আবাস-ভূমি । প্রত্যেকাট কোষেই সমসংখ্যক ক্লোমোসোম থাকে । 
মানুষের ক্ষেন্রে প্রত্যেকটি কোষে আছে তেইশ জোড়া ক্রোমোসোম । যখন একটি 
পুধকোম ও একা ম্তী-কোষ পাঁরপন্কতা প্রাপ্ত হয় তখন তাদের প্রত্যেকেই আপন 
আপন অঙ্গ হতে অর্ধেকগ্ীল ক্লোমোসোম পারত্যাগ করে। সুতরাং একটি 
পারপক পুংখোষে অথবা ল্ব্ীকোষে মান্র তেইশটি ক্লোমোসোম বর্তমান 
দাশক । এইরুপ দি কোষের সংমিশ্রণে যে নূতন কোষের সৃস্টি হয় তার মধ্যে 
সম্ভান ছেচাল্পশটি ক্োমোসোম ৷ কিন্তু প্রত্যেক ক্লোমোসোম আবার দূভাগে 
সাঁনাদর্ট পড়ে এবং এক একটি পিতৃ-ক্লোমোযোম এক একাঁট মাতৃ-ক্রোমোসোমের 
করবার ক্ষমত।অবস্থায় অবস্থান করতে থাকে। একই মাতাপিতার সকলগুলি 
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সন্তান এক রকম হয় না, তার কারণ মাতৃকোষ ও পিতৃকোষের মিলনের পর্বে 
যেযে ক্লোমোসোমগাঁল পাঁরত্যন্ত হয়েছে সকলের ক্ষেত্রে সেগুলি এক নয়। 
ক্লোমোসোমগৃলিই বংশগত গূণাগুণের পাঁরবাহক। তাই 'বাভিল্ন সন্তানের 
ক্ষেত্রে বাঁভন্ন ক্লোমোসোমের সমাবেশ ঘটায় তাদের মধ্যে পৃথক পৃথক গুণের 
প্রকাশ ঘটেছে । 

মমজ সন্তানদের লক্ষ্য করলে সহজেই বংশধারার প্রভাবটা হৃদয়ঙ্গম করা যায় । 
একটি মান্র সাম্মালত-কোষ থকে বে দুটি সন্তানের সৃন্ট হয় তাদের দেহ ও 
মনের সাদৃশ্য সত্যসত্যই শীবস্ময়কর । একটিকে আর একটি থেকে পৃথক্‌ করে 
দেখা অত্যন্ত দুরূহ । এই রকম যমজদের নিয়ে ওপন্যাসিকেরা অনেক চমকপ্রদ 
কাহনী রচনা করেছেন৷ সাঁহত্যপিপাসু মাত্রই সে খবর রাখেন। এদের 
চেহারার ৩-, চোখ চুল, গায়ের রঙ্‌, চলন বলন, স্বভাব চী'রনত্র, মনোভাব ও 
দৃস্টভঙ্গী প্রায় একই রকম । ভিন্ন ভিন্ন পাঁরবেশেও তাদের এই অদ্ভুত সাদশ্য 
বহুলাংশে অক্ষুগ্ন থাকে । একই সময়ে নীষন্ত দুটি সাম্মলিত কোষ হতে যে 
দুঁট সন্তানের সাঁন্ট হয় তাদেব বলে বিসদৃশ যমজ । সদৃশ যমজের মতো না 
হলেও সাধারণ ভাইভাঁগনীদের মধ্যে যে মিল দেখা যায় বিসদৃশ যমজদের মধ্যে 
সাধারণতঃ তদাতীরস্ত মিল লাক্ষত হয় । 

একটি শশু তার মাতাঁপিতা অথবা পূর্বপুরুষদের কতগুলো গুণাগ্ণ 
নিয়ে জন্মগ্রহণ করে একথাটা ঠিক, +কম্তু তার এই গুণাগুণগ্দল পর্ণমাত্রায় 
বকাঁশত হয়ে উঠবে ক না সেটা নিভ'র করছে-তার পাঁরবেশের প্রকৃতির ওপর । 
পাঁরবেশ যাঁদ অনুকূল হয় তবে যে সব বশিম্টতা তার মধ্যে সম্ভাবনা হয়ে আছে 
সেগ্ীল যথাকালে যথাযথভাবে রূপাঁয়ত হয়ে উঠবে। আর যাঁদ পারবেশ 
প্রীতকুল হয় তাহলে সদ্ভাবনাগল সম্ভাবনাই থেকে যাবে, কখনও তাদের 
উন্মেষ ঘটবে না। গোলাপের চারা থেকে গোলাপ ফুলই ফুটবে-ভু'ই 
চাঁপা কথনও ফুটবে না। এটাই গোলাপের বংশধারা । কিন্তু দু-একটা ফুল 
ফুটবে, কী রাশি রাশি ফুটবে, সুন্দর তাজা বড়ো বড়ো গোলাপ ফুটবে কী রুগ্ন 
বিবর্ণ ফুল ফুটবে সেটা নির্ভর করছে পাঁরবেশের ওপর- মাটির উর্বরতা, 
জলবাতাস উত্তাপের উপযুস্ততার ওপর । যে শিশুটি বুদ্ধির জড়তা নিয়ে জন্মগ্রহণ 
করেছে তাকে কখনও তীক্ষু-ধী কারে তোলা সম্ভব হবে না, কিন্তু উপযুক্ত 
পারবেশ রচনা ক'রে তার মধ্যে বৃদ্ধির যেটুকু সম্ভাবনা সুপ্ত হয়ে আছে সেটারে 
পুরোপ্ঢার জাগ্রত করা যেতে পারে । মানৃষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব যে 
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কতো বেশী উদাহরণ 'দিয়ে সেকথাটা বাঁঝয়ে দেবার খুব বেশী দরকার হয় না। 
একট হিন্দুর শিশু যাঁদ জম্ম থেকে গ্রাম্টান সমাজে গ্রাষ্টান ধান্নীর কাছে লালত- 
পালিত হয় তবে কালে সে গেশাড়া প্রান্টান হয়ে উঠবে । সামাজিক পাঁরবেশ থেকেই 
আমরা সকলে আমাদের ধর্মমত, আচার-সংদ্কার, নীতিবোধ ইত্যাদ স্য়ন 
করেছি। জীবন ধারণের জন্য প্রাণঈমান্্ই নিজেকে পরিবেশের উপযোগী ক'রে 
গড়ে তোলে । এই উদ্দেশ্যেই মানুষের মধ্যে অনুকরণ প্রব্ত্ত আতশয় প্রবল। 
যারা আমাদের চারপাশে রয়েছে, যারা আমাদের ওপর অহরহ প্রভাব বিস্তার 
করছে- আমরা তাদেরই' মতো চলতে বলতে ভাবতে 'শাঁখ যাতে ক'রে তাদের সঙ্গে 
বসণাস করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে । 

পাঁরবেশের প্রভাবটা আমাদের জীবনে এতো বেশী যে, অনেকে মনে করেন 
'এটাই মানব-জীবনে একমান্ন গ্রভাব--বংশধারাটা ছুই নয়। পাঁরবেশকে 
নিয়ন্ত্রণ করার দিকেই তাই তাঁদের দুষ্ট বেশী । পাঁরবেশকে যথাযথভাবে 
নিয়ন্তিত করে যে কোন শিশুকে যা খুীশ তাই ক'রে গড়ে তোলা যায় এই ধরণের 
একটা বিশ্বাস তাঁরা অন্তরে অন্তরে পোষণ ক'রে থাকেন। অনেক সময় দেখা 
যায়, কোন কোন আঁশাক্ষত পারবারের ছেলেমেয়ে লেখাপড়ায় প্রথর বাাদ্ধমস্তার 
পাণ্চয় দিচ্ছে । অনেকে মনে করে এসব ক্ষেত্রে বংশধারা অপেক্ষা পাঁরবেশের 
প্রভাবটাই বেশী ; এমন কী কেউ কেউ বলেন, এই ধরণের ছেলেমেয়েদের দ্বারা 
বংশধারার ধারণাটাই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় । তাঁরা বলেন, এদের মাতাপিতা বা 
পূর্বপুরুষের মধ্যে বাম্ধর অপ্রাচুর্য থাকা সত্বেও এরা যখন বুদ্ধির পারচয় দিচ্ছে, 
ত"ন এদের বাঁক্ধশান্ত বংশধারালব্ধ হতে পারে না, এটা নিশ্চয়ই পারবেশের 
প্রভাবসঞ্জাত । তাঁদের মতে এইসব ছেলেমেয়ে উন্নত পাঁরবেশের সংজ্পশে 
আসে বলেই তাদের বাদ প্রখর হয়। উন্নততর পাঁরবেশের সং্পর্শে এলে 
বাদ্ধিশাস্তর উন্নাত ঘটে এ 'বষয়ে কারো সন্দেহ থাকতে পারে না, 'ন্তু এই 
কারণেই বু্ধিশান্তর প্রাচূর্যতা জন্মগত এটা অদ্বীকার করারও কোন যৌন্তক্তা 
থা.তে পারে না। একই রকম অনুকূল পাঁরবেশের মধ্যে থেকেও সব শিশু 
সমানভাবে দক্ষতা লাভ করতে সমর্থ হয় না । যার দক্ষতা লাভ করার সম্ভাবনা 
আছে শুধু সেই-ই উপযুদ্্ত পাঁরবেশে দক্ষতা লাভ ক'রে থাকে । উপর্যৃত্ত ক্ষেত্রে 
আমরা কেবলমান্ন লেখাপড়ায় ভালো ফল করাটাকেই বাঁম্ধমত্তার একমা& পারচয় 
বলে ধরে নিয়েছি। এখানেই আমাদের ভুল। যে আঁশাক্ষত পাঁরবারের 
ছেলোটি লেখাপড়ায় সুফল অর্জন করেছে তার. মাতাপতা বা পূর্বপুরুষ যে 
প্রচুর বাঁক্ধর আঁধকারী হতে পারেন না একথা মনে করা কখনোই য্াাস্তসংগত 
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নয়। জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে, তাঁদের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে, তাঁরা যথেষ্ট 
বাদ্ধর পারচয় দিয়েছেন চেন্টা করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। বুণ্ধিশান্তটা 
যে বংশধারালব্ধ সেটা 'বাভম্ন গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে । সাধারণতঃ দেখা 
যায়, সদৃশ যমজের মধো পাঁরবেশের 'বাঁভল্নতা সত্বেও বাদ্ধর আশ্চর্য রকম 
মিল থাকে । সাধারণ ভাইভগ্নীর মধ্যে বাঁদ্ধর যে রকম সাদৃশ্য দেখা যায় 
তার চেয়ে শনাবড়তর সাদৃশ্য দেখা যায় সদৃশ এবং অসদৃশ যমজ ভাই-ভাঁগনীর 
মধ্যে । একই পাঁরবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বাঁপ্ধর সামঞ্জস্য প্রচুর । তাছাড়া 
শৈশবে যাঁদ দেখা যায় ক' শিশুটি থ শিশুর চেয়ে বেশী বাদ্ধমান, তাহলে 
ক এবং খ বখন বয়ঃপ্রাপ্ত হবে তখনও দেখা যাবে, ক-খ অপেক্ষা বেশ বাদ্ধির 
আঁধকারী। অবশ্যই কোন এক বিশেষ সময়ে শারীরিক পাড়া বা মানাঁসক 
আলোড়নের ফলে ক-এর বাদ্ধির বকাশ ব্যাহত বা মন্হর হতে পারে এবং খ 
্বাভাবক গাততে বিকাশ লাভ ক'রে বুদ্ধসংকরাম্ত বিষয়ে খকে আঁতিক্রম 
( আপাতদ্ষ্টতে ) ক'রে যেতে পারে। কিন্তু শারীরক ও মানাসক অবস্থা 
যাঁদ উভয়েরই স্বাভাবিক ও সুস্থ থাকে এবং পরিবেশ যাঁদ প্রতিকূল না হয় 
ক্তাহলে ক-এর বদ্ধ সব সময়েই খ-এর বাঁধ অপেক্ষা তীক্ষুতর হবে। কোথায় 
বংশধারার প্রভাব শেষ হয়ে পাঁরবেশের প্রভাব আরম্ভ হয় তা বলা শন্ত। কারণ 
বংশধারা ও পাঁরবেশের প্রভাব ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত। একটা আর একটার 
ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল । একজনের বুদ্ধি কতটা প্রথর হবে তার একটা সীমা 
ধনার্দন্ট ক'রে দিয়েছে তার বংশধারা, আর সেই সামার মধ্যে তার 
বাম্ধর উৎকর্ষ নর্ভর করছে পরিবেশের আনুক্ল্যের ওপর । মেশ্ডেলের 
পরীক্ষা ও যমজদের পরবেক্ষণাদির ফলাফল এবং বঝংশ-বংশাম্তরে 
জড়বুদ্ধিতা মনোব্যাধি ইত্যাঁদ কতকগ্াাল গুণাগুণের নিয়মিত আবিভবি 
₹খকেই বংশধরের ওপর বংশধারার প্রচণ্ড প্রভাব পরিচ্কাররূপে প্রমাণিত 
হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রাণীর যেমন এক একটা 'বাঁশস্ট আকাঁতি ও প্রকাতি 
'মাছে-_তাদের দেহমনের গঠন যেমন তাদের ক্ষমতার একটা সামা নিদেশ ক'রে 
দিয়েছে সেই রকম প্রত্যেকাঁট একক প্রাণীরও একটা 'বাঁশম্ট দৈহিক ও মানাঁসক 
গঠন আছে এবং এইটেই তার আত্ম-বিকাশের একটা বিশিন্ট পন্হা নির্দেশ ক'রে 
রেখেছে-_একটা সীমা গনধরিণ ক'রে দিয়েছে । যে দু'টি কোষ থেকে একটি 
প্রাণীর উৎপাণ্ত তাদের গণাগুণের ওপর প্রাণীটির প্রকীতি নর্ভর করছে। 
ক্লোমোসোমবাদ কোষের প্রকীতর ওপর পরাঞ্ধ আলোক সম্পাত করেছে। 
জম্ভাবনারূপে একট প্রাণীর মধ্যে যার আন্তত্ব নেই সহল্্র চেম্টাতেও তার মধ্যে 
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সেই অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তোলা যায় না। এইজন্যই চলিত কথায় বলা 
হয়-_-“গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা যায় না”, “ম্বভাব যায় না মলে”, “বংশের 
ধারা যাবে কোথায়” ইত্যাদ । মোটের ওপর বংশধারা এবং পাঁরবেশ দুটোই 
প্রাণীর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। কোনটাকেই তাই উপেক্ষা করা চলে না। 
শিক্ষকের কর্তব্য শিশুর বংশগত গুণাবলীর বাঞ্চনীয় ও যথাযথ 'বকাশের 
পক্ষে অনুকূল পারবেশ রচনা করা । উপযুন্ত পারবেশ রচিত হলে শিশুর অন্ত- 
খর্নহত সম্ভাবনাগুঁলর ক্ষয় বা অপচয় না ঘটে সেগদীল সার্থকভাবে রুপায়ত 
হয়ে উঠবে । আর সেটাই হলো শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ৷ 

লাইসেত্কো, খোরাণা, মাত্র চেখেতারেভ প্রমুখ জীবাবজ্ঞানীদের ডীদ্ভদ 
ও প্রাণীব্োষের ওপর ধুগান্তকারী গবেষণা এমন একটা দিনের ইঙ্গত করছে 
যোদন হয়তো বিজ্ঞান জনের ধরটাকে পুরোপর নিয়ম্ঘ্রণ করতে পারবেন, 
অর্থাৎ জীনের কিছু সম্ভাবনাকে দূর করতে এবং তার মধ্যে কিছু সম্ভাবনা 
সংযোজন করতে পারবেন । তার ফলে ইচ্ছে মতো গুণ 'বিশিম্ট ডীণ্ভদ ও 
প্রাণীর সৃঁন্টি করা হয়তো একদিন সম্ভব হবে । ?কন্তু তাতেও বংশধারার মুল 
ধারণটা ক্ষুপ্ হচ্ছে না । গুকৃত পক্ষে বংশধারা বলতে যেসব জীন থেকে বিশেষ 
একট উীদ্ভদ বা প্রাণীর সৃণ্ট হচ্ছে তাদেরই বোঝাচ্ছে । তাদের বংশধারা বলা হচ্ছে 
তার কারণ এ সব জান আসছে মাতাপতার দেহ থেকে । মূল কথাটা হলো 
জীনে যে সম্ভাবনা নেই পাঁরবেশ কিছুতেই পারে না তাকে প্রকট করতে । 
তাছাড়া সম্ঠু ও সার্থকভাবে ন্যাপন হারে জীনের পারবর্তন সাধন করা 
সভাবাবিক'কারণেই এখনো সুদূর পরাহত একট পাঁরকল্পনা মান্র । 

তবে একথাটাও সমান সাঁত্য ষে পাঁরবেশের ওপর আমাদের নিয়ন্ধণ অনেক 
বেশ ! তাই প্রাতিটি শিশুর 'বকাশের উপযোগী পাঁরবেশ রচনা করা মাতাপিতা 
শশক্ষক-শিক্ষিকা সমাজ-রাস্দ্ী সকলেরই একটি একান্ত এবং পাঁবন্র কর্তব্য । 


সহজ ত প্রবৃত্তি 

শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সঙ্গে করে সে কতকগুলি দ্বাভাবিক 
প্রবৃত্তি বা প্রেরণা নিয়ে আসে। অর্থাং তার দেহমনের এবং বাহর্জগতের 
বিশেষ 'বশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ বস্তু বা বিষয়ের প্রাত বিশদভাবে সাড়া 
দেবার--নাঁদর্টি পারবেশে 'নার্দষ্টরূপ আচরণ করার ক্ষমতা নিয়ে সে জন্মগ্রহণ 
করে। সহজাত প্রবৃত্তি প্রাণী মানের মধ্যেই দষ্ট হয়। সহজাত প্রবাত্তর 
বশবত' হয়ে প্রাণী যে সব আচরণ করে তাদের কয়েকটি বোশম্টা আছে, ঘথা-__ 
[ এক ] এইরূপ আচরণ সরল বা একক আচরণ নয়; কতকগ্ীল আচরণের 
সমন্বয়ে গঠিত একটি জঁটল আচরণ । যেমন, পাখীর বাসা তৈরী করা। 
এই কাজা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানাপ্রকার কাজের সংশ্লেষণে সম্পাঁদত হয়ে থাকে । 
[ দুই ] এইরূপ আচরণের একটা জাতিগত তাৎপর্ব আছে । যেমন, পাখা বাসা 
বোনে তার বংশধরদের বাঁচিয়ে রেখে তার জাতির আঁন্তত্বকে অক্ষ রাখবার জন্য, 
যাঁদও এই উদ্দেশ্য সন্বম্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন থাকে না। প্রবৃত্তগত আচরণ- 
গযীল তাই উদ্দেশ্যমুখী । [তিন] এইরপ আচরণ জন্মসত্রে প্রাপ্ত বলেই 
শিক্ষানরপেক্ষ । যে সব পাখী বাসা বোনে তাদের কোন একাঁটকে জন্ম থেকে 
আলাদা ক'রে রাখলেও, অর্থৎি অনুকরণ করবার সুযোগ না পেলেও যথা সময়ে 
সে আপনা থেকেই বাসা বাঁধবে । [চার] এইরপ আচরণ এক গোম্ঠীর 
অন্তর্গত প্রত্যেকাট প্রাণীর দ্বারা মোটামুটি একইভাবে সম্পাদত হয় । যেমন, 
একই শ্রেণীর প্রত্যেকটি বাখ.ই পাখা একই ভ।বে বাসা বোনে । 

কোন: পারবেশে শশু কির:প আচরণ করবে সেটা নর্ভর করছে তার দেহ 
মনের স্বাভাঁবক সংগঠন ও সংস্থানের ওপর এ।ং পাঁরবেশের প্রকাতি ও প্রভাবের 
ওপর । শুধু শিশুর নয়, সকল বয়স্ক ব্যাক্তি এবং সকল প্রাণীরই আঁধকাংশ 
ক্রিয়াকল।পের পশ্চাতে আহে সংজাত প্রবাত্তর তাড়না, স্বাভাবক প্রেরণারাশির 
প্রচণ্ড আবেগ । তাই অনেক চিম্তাশনল ব্যান্ত এই প্রেরণাগুলকে কর্মশান্তর 
উৎসভ্ীম বলে বর্ণনা করেছেন । ক্ষুধ।্ত অবস্থায় আহার-সামগ্রী পেলে সকল 
প্রাণীই ভক্ষণ রে । অপরের সম্মুখে প্রত্যেকেই নিজেকে প্রাতষ্ঠিত করতে 
চায় । আঁধকাংশ প্রাণীই নঃসঙ্গজীবন অপেনা দলগতভাবে জীবন যাপন 
করতে ভালবাসে । শাবক প্রসবের সময় আসন্ন হলে 'িহঙ্গী নীড় রচনায় ব্যাপৃত 
হয়। সম্মুখে নানাবিধ সামগ্রী! থাকলে ?শশু সেগুলি নাড়াচাড়া করে। চা'ঁর- 
পাশে যা দেখে তাদের সম্বন্ধে কৌতূহল অনুভব করে। প্রশংসায় উৎফুল্ল 
হয়ে ওঠে। অপর শিশুর সঙ্গে মেলামেশা ক'রে খেলা করতে ভালবাসে । 


শিশু-মন-_২ 


১৮ শিশু-মন 


চারপাশে যারা আছে জ্ঞাত বা অক্জাতসারে তাদের অনুকরণ করে, ইত্যাঁদ। 
এই সব আচরণের পশ্চাতে যে সকল প্রেরণা আছে সেগুলি স্বাভাবিক, অর্থাৎ 
আঁভজ্ঞতা দিয়ে এই আচরণগৃঁজি আয়ত্ত করতে হয় না। এগুলি 
দ্বতঃস্ফূর্ত। সহজাত প্রবাস্তর সংখ্যা নিয়ে প্রচুর মতভেদ আছে। সে 
সম্বন্ধে বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কোনরূপ আলোচনা করছি না। তবে তাদের 
সংখ্যা যাই হোক না কেন প্রধানতঃ তাদের দুটি শ্রেণীতে বিভন্ত করা যেতে পারে । 
আত্মগত প্রবৃত্তি ও জাতিগত প্রবৃত্তি। আহার, ক্লুড়া, অনুকরণ, প্রশংসাপ্রীতি 
আত্মপ্রাতষ্ঠা, আত্মীবকাশ, ক্রোধ, ভীতি, প্রেম, ইত্যাদর পশ্চাতে যে সব প্রবৃত্তি 
আছে সেগালি আত্মগত । মানূষ আত্মরক্ষার জন্য আহার করে। ক্রীড়ার 
মাধ্যমে শিশুর অঙ্গপ্রতাঙ্গ পরিপন্ট হয় এবং ভাবষ্যং জীবনের জন্য প্রস্তুত 
সম্পাদিত হয় । অনুকরণের মধ্যে দিয়ে সে নিজেকে সঙ্গীসাথাীদের সঙ্গে বববাস 
করার উপযুস্ত ক'রে গড়ে তোলে । প্রশংসা অহংবোধকে প্রবল করে। আত্ম- 
প্রাতষ্ঠার দ্বারাও অহংবোধ পাঁরত্ঞ্ত হয় । আত্মপ্রাতন্ঠা ও আত্মাবকাশের মধ্যে 
যে পার্থক্য সেটা অনেকে উপলাব্ধ করতে পারেন না। চারপাশে দৃষ্টি 
প্রসারত ক'রে রাখলে মানুষ আত্মপ্রাতষ্ঠার জন্য অহরহ কিরূপ চেস্টা ঞরছে তা 
সহজেই বোয়া যায়। রূপ নিয়ে, আভরণ নয়ে, সম্পদ 'নয়ে সুসভ্য নগরীর 
রাজপ্রাসাদে িংনা 'নভৃত পল্লীর জলের ঘাটে মেয়েদের মধ্যে প্রায়শঃই যে 
প্রাতযোগিতা চলে তার মূলে আছে আত্মপ্রাতষ্ঠার প্রবাস্ত। হাটে-বাজারে, 
পুজোর মেলায়, পথেঘাটে, লক্ষ্য করলেই দেখা যায় প্রত্যেকেই যেন নিজেকে 
দেখাবার জনা ব্যস্ত । আত্মপ্রকাশের প্রেরণ।ট। সম্পূর্ণ ভিন্ন । একটি বাঁজের 
মধ্যে ফলফুলের যে সম্ভাবনাটি আছে সৌঁট সব সময়ই আত্মপ্রকাশ করার জন্য 
সচেস্ট। তেমান প্রত্যেক শিশুর মধ্যে যেসব স্বাভাবিক 'বাঁশন্টতা 'নাদ্রত হয়ে 
আছে সেগাীল সে অহরং চেস্টা করছে জাগিয়ে তুলতে । পাঁরবেশকে যথাসম্ভব 
পাঁরবার্তত ক'রে তাকে আত্মপ্রকাশের অনুকূল ক'রে গড়ে তুলছে। অবশ্যই 
এই প্রচেষ্টা শিশুর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত । সহজাত প্রেরণাগুলি আঁধকাংশক্ষেত্রেই 
সম্পূর্ণ অন্ধ । আত্মপ্রাতষ্ঠা ও আত্মাবকাশের প্রবৃাতিগ্াল যাঁদও পরস্পর 
হতে ভিন্ন, তথাপি অনেক সময় তারা একইসঙ্গে পারত্ন্ত হয়। ফুল আত্ম- 
1বকাশের প্রেরণায় ফুটে ওঠে, 'কিম্তু তার গম্ধ তাকে মানুষের কাছে পমাদত 
করে। বিজ্ঞানী আত্মীবকাশের প্রেরণায় সত্য উদ্ঘা'টত করেন, 'কিম্তু 'বি"্ববাসী 
মুগ্ধ হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানায় । আত্মীবকাশ ও আত্মপ্রাতষ্ঠার পূর্বে আত্মরক্ষার 
প্রয়োজন । অনুকরণস্পৃহা, কৌতূহল, ইত্য।দির সাহায্যে শিশু যেমন নিজেকে 


সহজাত প্রবৃত্তি ১৯ 


-রক্ষা করে তেমান ভীতি, রোষ ইত্যা দিও তাকে আত্মরক্ষা করতে সাহাব্য করে। 
ভীতির অনূভাঁত বিপদ সম্বন্ধে তাকে সজাগ ক'রে দেয় এবং বিপদের কবল 
থেকে নিক্কীত লাভ করতে সহায়তা করে। রোষের অনভূতি তাকে শন্নুকে 
পরাভূত ক'রে আত্মরক্ষা করার প্রেরণা দান করে । 

জাতিশত স্বাভাবিক প্রবাত্তশীলর মধো যৌনপ্রবাত্ত, সমাজপ্রীত, 
সহানুভূতি, সন্তান-বাংসলা ইত্যাদর নাম করা চলতে পারে৷ স্ত্রী-প্‌র্ষের 
পারস্পারক মিলনের পশ্চাতে আছে বংশরাদ্ধ করার সহজাত প্রেরণা । সন্তান- 
বাংসল্যের মূলে আছে ধংশরক্ষার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা ৷ সমাজপ্রীতি, সহানুভূতি 
ইত্যাঁদ সমাজ-জীবনকে সহজ ও সুদৃঢ় ক'রে রেখেছে । কিন্তু মাঁদও আমরা 
সহজাত প্রবাস্তিগীলকে উপযযন্ত দুটি ভাগে ভাগ করেছি, তথাপ তাদের মধ্যে 
বিশেষ কোন বরোধিতা নেই। যেমন, স্ব্রী-পুরুষের যৌনামলনের মধ্যে 
আত্মতীপ্ত এবং বংশরক্ষা দুই-ই চাঁরতাথ" হয় । 


শিশুর মধ্যে সকলগুলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই একসঙ্গে প্রকাশিত হয় না। 
দেহমনের 'বাভনন পারপাণ্টর সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি লক্ষিত হয়। যতো 
দিন না শিশুর হস্তপদ স্ণ্লালন করার ক্ষমতা জন্মাচ্ছে ততাঁদন সে হাটতে 
পারে না। তেমান যতো দন পযন্ত তার মনের একটা 'বশেষ প্যান্ট সম্পাদত 
না হচ্ছে ততাঁদন সে কোন বষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করে না। তাছাড়া দৌহক 
ও মানাসক পুষ্টির ভিন্ন ভিন্ন স্তরে এক একটি প্রবন্ধ এক এক ভাবে আত্মপ্রকাশ 
করে। উদাহরণস্বরপ যোনপ্রবাত্তর নাম করা যেতে পারে । যৌবনে মানুষ 
যৌন সদ্ভোগের মধ্যে ষে আনন্দ আস্বাদন করে শিশু তার দেহের অপর কতক- 
গাল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উত্তেজনায় অনুরূপ আনন্দের আস্বাদ পায় । 

সহজাত প্রবৃত্ত গুলির বকাশের ওপর শশুর মানস পুষ্ট বহুলাংশে 
খনর্ভর করে । সমাজপ্রণীত শিশুকে আর পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে 
প্রবৃত্ত করে। মাতা'পিতার প্রাত তার 'ষে অন্ধ আসান্ত ও নির্ভরশীলতা 
জন্মেছে ত। থেকে তাকে ধারে ধীরে ম্যন্ত দান করে। সে সঙ্গীদের বুঝতে 
শেখে এবং তাদের সঙ্গে বন্ধূভাবে প্রীতযোগিতা করতে পারে । মোটের 
ওপর সমাজে থাকতে হলে যেসব গুণের প্রয়োজন শিশু ক্রমে 
কমে সেগল অর্জন করে। কৌত্হল শিশুকে নিত্য নূতন বন্তু ও 
বষয়ের প্রাত আকৃ্ট করে এবং তার মধ্যে জ্ঞান-পপাসার সপ্তার করে। মানুষ 
জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিক্ষায়, সভ্যতায় আজ যে বিস্ময়কর উন্নাতসাধন করেছে তার 
পশ্চাতে ছে অপাঁরসীম কৌত্হল । আত্মপ্রীতণন্ঠার প্রবাত্ত শিশুকে প্রতি- 


২০. িশু-মন 


ধোঁগতা করতে, প্রীতদ্বান্দবতা করতে এবং নানাঁবধ দুঃসাহসিক কার্য সম্পাদন 
করতে উদ্দীপত করে। এইভাবে প্রত্যৈক্ট প্রবাত্তিই শিশুকে জীবনধারণের 
উপযুক্ত ক'রে গড়ে তোলে । 

পরিবেশ, শিক্ষার্দীক্ষা এবং অনুকরণ ও আভজ্ঞতার প্রভাবে সহজাত 
প্রবৃত্তিগীলর কিছু কিছু রূপান্তর ঘটে। ভক্ষণ ক্রিয়া স্বাভাবক, কিন্তু 
গবাভল্ন জাতের মানুষ 'বাভন্ন উপাষে আহার প্রস্তুত করে, 'বাভল্ন নিয়মে ভক্ষণ 
করে এবং ক্ষুধা না পেলেও অনেকে নিয়ামত সময়ে আহার ক'রে থাকে। 
ধবহঙ্গা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটা বিশেষ সময়ে নাঁড় রঙনা করে, কিন্তু যেসব 
উপাদান দিয়ে সে বাসাঁটি তৈরী করে সেগুলো এমন যা নাকি তার পাঁরবেষ্টনীতেই 
পাওয়া যায়। 

অনেক মনন্তাত্বক মানুষের মধ্যে নানাবিধ পরম্পরাবরোধ প্রবৃত্তির সন্ধান 
পেয়েছেন । যেমন, সৃষ্টি করার এবং ধংস করার প্রবৃত্ত, পীড়ন করার এবং 
পীঁড়ত হবার প্রবৃত্তি, ইত্যাদ । সকল প্রবৃত্তি সব সময়ই সমাজের কল্যাণে 
আসে না। যেমন, যে শিশুর মধ্যে ধবংসপ্রবৃত্তি খুব প্রবল সে চারপাশে ধা 
গকছু পায় সব ভেঙেছুরে ফেলে, সঙ্গাসাথদের মারধোর করে এবং পশপাখা 
ক'টপতঙ্গকে নানাভাবে পণড়ন করে ৷ এই প্রথাত্তাটকে যদ উৎসাহিত বরা বায়, 
তা হলে তার ফল হয় অত্যন্ত খারাপ । দেখা দরকার যেন এই সব প্রবৃত্তি 
াভাঁবক পথ পাঁরত্যাগ ক'রে এমন একটা পথে প্রবাহিত হয় যাতে ক'রে তাদের 
চঁরিতার্থতা আসে অথচ শমাজেরও মঙ্গল সাধত হতে পারে । প্রেরণান্তর্গত শান্তর 
এইর্প 'ভিন্নমূখী হওয়ার নাম সচাল,। বা উদ্গাতি। বিশেষজ্ঞগণ সুকৌশলে 
শশুর সহজাত প্রব্াতুগদালকে সুচালত করতে পারেন । যার মধ্যে ধৰংস করার 
প্রবাস্ত প্রবল, তাকে যাঁদ উদ্যানে আগাছা তুলে ফেলার কাজে লাগানো থায় 
তাহলে তার ধংস করার ইচ্ছে যেমন চারতাথ হবে, বাগানটিও তেমন সুন্দর হয়ে 
উঠবে । যথাসময়ে তাকে যাঁদ যোদ্ধা তৈরণ করা যায় তবে যৃত্ধক্ষেত্রে শত্রুনাশ করে 
সে আনন্দ পাবে, অথচ তার ফলে সমাজও হবে উপকৃত । অথবা তাকে ঘাঁদ 
চাকিৎসাবদ্যা শিক্ষা দেওয়া যায়, তবে অস্দ্রোপচারের মধ্যে সে প্রচুর আনন্দের 
সন্ধান পাবে, অথচ তার দক্ষতায় মানবসমাজ হবে উপকৃত । যে শিশুর 
কৌত হল স্বভাবতঃই অবাঞ্ছত পথে ধাঁবত হয় তাকে দক্ষ পাঁরচালনার সাহায্যে 
বাধ বাঞ্িত বিষয়ের প্রতি কৌতূহলী ক'রে তোলা সম্ভব। তার ফলে সে 
তীক্ষ, পর্যবেক্ষণশন্তির আধকারা হতে পারবে এবং জ্ঞানের ভান্ডারে তার দান. 
অক্ষয় হয়ে থাকবে। 


সহজাত প্রবাত্ত ২ 


আমাদের 'বাভল্ল কামনা বাসনার মুলে আছে এক একটি ম্বাভাবক প্রবৃ্ভি। 
খে সকল কামনা বাসনা আমাদের সমাজ ও নাতবোওধর বিরোধী সেগাীলকে 
যথাযথভাবে "নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে মানাসক সম্ছতার বিঘদ ঘটতে পারে। 
তাই গোড়া থেকেই গশশুমনকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে ক'রে তার 
বাভন্ন প্রবৃত্তির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়। শিশমনম্তত্ব সম্বন্ধে 
যথেষ্ট জ্ঞান থাকলে শিশুর প্রর্বীত্তগুটালকে নানাভাবে তার 'শক্ষাদীক্ষা এবং 
উন্নাতকজ্পে ব্য।হার করা সম্ভব । 

বস্তুতঃ শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে সহজাত প্রবৃত্িগ্ণলর মূল্য অপ্পারসাম । 
শিশু প্রধানতঃ সহজাত প্রবাত্তর দ্বারা তাঁড়ত হয়েই কাজ করে। কারণ 
তার মধ্যে বাস্তববুাধ, নীঁতবোধ, কর্তব্যাকর্তব্যের কাণ্ডজ্ঞান ইত্যাদর 
উন্মেষ ঘটে অত্যন্ত মন্হর গাততে । আর সহজাত প্রবাত্তগ্দলকে সংঘত 
করবার মতো আভিজ্ঞতা ও মানাসক পাঁরপক্কতাও তার থাকে না। সুতরাং তাকে 
শিক্ষা ?দতে হলে তা দিতে হবে তার সহজাত প্রবাত্তগ্ুঁলর সাহায্যেই । এই 
প্রসঙ্গে আত্ম-প্রাতিষ্ঠা, আত্মসমর্পণ, বর্জন, পলায়ন, কৌতূহল ইত্যাঁদ প্রবৃির 
উল্লেখ করা যেতে পারে । লেখাপড়া, খেলাধুলা ও অনুরূপ কাজে প্রশংসা, 
পুরস্কার ইত্যাঁদর ব্যবস্থা ক'রে আত্ম-প্রাঁতষ্ঠার প্রবাত্তকে জাগারত করলে শিশু 
উদ্বুদ্ধ হয়ে এই সব কাজে পাঁরপূর্ণভাবে আপন শীস্তর প্রয়োগ করনে । শিশুর 
আত্মসমর্পণের প্রবৃ্তিকে উন্দীপিত ক'রে তার সম্মুখে শিক্ষক ও আভভাবকবর্গ 
যাঁদ কাজকর্মে ও আচার আচরণে উপয্স্ত আদর্শ স্থাপন করেন তাহলে তাদের 
অনুকরণ ক'রে সেও তদনুসারে ক্ষত হয়ে উঠবে । সন্চালনের দ্বারা শিশুর 
বর্জন ও পলায়নের প্রবৃত্তগ্ালকে অন্যায়, অপারচ্ছল্নতা, আঁশম্টতা ইত্যাঁদর 
ণবরুদ্ধে সাক্য় ক'রে তোলা সেতে পারে । বাাঁদ্ঘগত শিক্ষার ব্যাপারে কৌতূহল 
প্রবাত্তর মূল্য সুদ্পন্ট । পাঠ্য বস্তুটা শিশুর ওপর জোর ক'রে চাপিয়ে না 
দিয়ে তার সম্বন্ধে কৌত্‌হল অর্থাৎ জানবার আগ্রহ যাঁদ তার মনে শিক্ষক জাগাতে 
পারেন তাহলে সে সানন্দে স্বতঃপ্রণোদত হয়েই বন্তুঁটি আয়ত করবার প্রয়াস 
পাবে এবং শিক্ষা তখনই সার্থক হয়ে উঠবে । কোনও বিষয়ে শিশুর মনে 
কৌতূহলের সণ্চার করতে হলে সাধারণতঃ যে যে বিষয়ে তার আগ্রহ আছে সেই 
সেই বিষয়ের সঙ্গে উত্ত বিষয়টিকে যুস্ত করা যেতে পারে । যেমন, শিশ্ 
স্বভাবতঃই পশপক্ষী সম্বন্ধে আগ্রহাম্বিত । 'চাঁড়য়াথানায় লক্ষ্য করলেই দেখা 
'যায় কেমন অধার আগ্রহে শিশুরা বিচি পশ্পক্ষীদের লক্ষ্য করে, কতো অধ 
প্রন করে তাদের সম্বম্ধে। সুতরাং কোনও চ্ছানের ভৌগোলিক 'ববরগ 


২২ শিশু-মন 


সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানদান করতে হলে সেখানকার পশ্পাখীদের কথা পর্বপ্রথমে 
উত্থাপন করা যেতে পারে । তারপর তাদের বসবাসের বোঁশষ্ট্য প্রসঙ্গে সেখালকার' 
গাছপালার প্রকীতির সঙ্গে স্থানীয় ভ: গ্রকীত ও জলবায়ুর সম্বম্ধের উল্লেখ করা 
ষেতে পারে। দক্ষ 'শক্ষক এইভাবে শশুর কৌতূহল উীঁদ্স্ত ক'রে সমন্ঞ 
বিষয়াট তার কাছে চিত্তাকর্ষক ক'রে তুলতে পারেন। অনেক সময় আলোচা 
বিষয়ের প্রাত শিশুর মনে িল্ময়ের সৃষ্টি +রেও তার সম্বন্ধে শিশুকে কৌতৃহলী 
ক'রে তোলা যায়। জনৈকা 'শাক্ষকা একাঁদন একাঁটি আচ্ছাঁদত খাঁচা নিয়ে 
শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করলেন। তা দেখে শ্রেণর সবল ছেলেমেয়ে খাঁচায় কা 
আছে জানবার জন্যে ব্যগ্রু হয়ে উঠলো । শাক্ষকা বললেন-_-তোমরাই বলো 
কী আছে। কেউ বললো--কাঠবেড়ালী, কেউ বললো--খরগোস, কেউ বা 
বললো- পাখী । শিাঁক্ষকা বললেন-_-একটা পাখী আছে । তার গায়ের রঙ 
অনুমান কর। কেউ বললো-_সাদা, কেউ বললো-_-কালো, কেউ বা বলালো _ 
সবুজ । শাক্ষকা বললেন - পাখাটার রঙ্‌ কালো । তার ঠেটের রঙ আম্দাজ- 
কর। কেউ বললো-_হলদে, কেউ বললো--লাল, কেউ বা বললো-_কালো । 
শাক্ষকা বললেন--পাখাঁটার ঠোঁটের রঙ- হলদে, বল পাখাঁটা কী। কেউ 
বললো-_-কোকিল, কেউ বললো-_-শালিক, কেউ বা বললো-_ময়না । শিক্ষিকা 
তখন খাঁচার আবরণ খুলে ফেললেন । সকলে দেখলো পাখাঁটা একটা ময়না । 
তখন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শাক্ষকা 'জজ্ঞাস বালক-বাঁলকাদের ময়না ও ময়না 
জাতীয় পাখাঁদের সম্বন্ধে অনেক নতুন নতুন কথা শিক্ষা দিলেন। অনেক সময় 
আমরা দৌখ যথেষ্ট বাদ্ধব আঁধকারা হয়েও ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় পাছয়ে 
পড়ছে। তার একটা প্রধান কারণ পাঠ্য 'বষয়ে তাদের মনোযোগের অভাব। 
যে বিষয়ে আগ্রহ নেই সে বিষয়ে কেউ মনোযোগ দিতে পারে না। সুতরাং 
শিশুদের মনোযোগী করতে হলে পাঠা বিষয়ের প্রাত তাদের আগ্রহান্বত 


ক'রে তুলতে হবে । তা করতে হলে তাদের কৌতূহল প্রবৃর্তীটকে যথাযথভাবে 
উদ্দীপিত করা প্রয়োজন । 

শিশুর প্রবাত্তগুলকে অত্যন্ভ সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। 
যথাসম্ভব তাদের প্রকাশের আয়োজন করতে হবে। আঁতারন্ত অবদমনের ফলে, 
শশুর মানাঁসক স্বাচ্ছ্ের প্রভূত ক্ষাতি হতে পারে। তাই কুপ্রবাত্বগ্লিকে 
সুকৌশলে সূচালিত করতে হবে। আত্মসমর্পণ আত্ম-্নপখড়ন,_ পলায়ন 
ইত্যাদি প্রবৃন্তিগলকে অনাবগ্যকভাবে আঁতীরক্ত মাত্রায় উদ্দীপত বরা ঠিক হবে 
না, তার কারণ তাতে মানাসক দ্বাস্থ্য ঠিকমতো 'বকাঁশত না হয়ে শিশুর মধ্যে 
হণীনমন্যতা, ভীতি, হতাশা প্রভাতির সস্ট হয়ে তার ব্যান্তগভ ও সামাজিক, 
'জীবনকে বিড়াম্বত ক'রে তুলবে । 


শিশুর বাবীল্িক ও মানদিক বিকাশের প্রারা 


দেহের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ বড়ো 'নাবড়। যে প্রাণীর শারীরিক গঠনাটি 
যতো জ্ঞাটল, তার মানাঁসক শীল্তও ততো 'বাঁচন্ত্, ততো উল্নত । প্রাণীজগতে 
মানুষের দেহসংগঠন সবচেয়ে বেশী জাঁটল ; তাই তার অনৃভাঁতি গভীর, 
স্মতিশান্ত তীঁক্ষয্ । মানুষের এই সব মানাঁসক বোশিষ্ট্যের কারণই তার দেহ- 
গঠনের 'বাঁশস্টতা । তাছাড়া দেহমনের পারম্পারক নভরতার প্রচুর উদাহরণ 
আমরা আমাদের প্রাত্যাহক জীবনে দেখতে পাই । শরীরের অসূন্থতা মনের 
প্রফল্পতাকে নস্ট করে । মানাঁসক উত্তেজনা হতে শারীরক অসষ্ছতার উদ্ভব 
হয়ে থাকে । বস্তুতঃ দেহ ও মনের গভীর সম্পর্কাট অনস্বীকার্য । 

শারীরক ও মানাসক গবকাশের দিক দিযে মানব-জীবনকে কয়েকটি 
স্তরে ভাগ করা ঠয়েছে, যথা £ (ক) শৈশব, (খ) বালা, (গ) কৈশোর, 
(ঘ) যৌবন, (ও) প্রোটত্ব, (5) বার্ধক্য । জীবনের প্রারম্ভে শারীরক ও 
মানসিক বিকাশ অত্যন্ত দ্রুত সম্পন্ন হয় । তারপর ধীরে ধীরে এই বিকাশের 
গাঁতাট মন্হর হয়ে আসে । পুংকোষ ও ম্প্ীকোষের মিলন মুহূর্ত থেকে শিশুর 
জন্মমৃহূর্ত পর্যন্ত যে সময় তার মধ্যে শিশুর দেহগঠনে যে পাঁরবর্তন দেখা যায়, 
ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে সন্তোর বংসর বয়স পযন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও সে 
রকম পাঁরবর্তন সংঘঠিত হয় না। পুংকোষ এবং ম্ীকোষ মিলিত হয়ে একাঁট 
কোষে পারণত হয় এবং ক্রমে ক্রমে এই সাঁম্মালিত কোষাট লক্ষ লক্ষ কোষে বভনত 
হয়ে একাঁট বিশিষ্ট রুপ গ্রহণ করে । 

বাল্য এবং যৌবনে দখঘকাল ধরে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, শৈশবে দ* তন 
মাসের মধ্যেই সে পাঁরমাণ পারবর্তন ঘটে থাকে ৷ এই সময়ের যে পারিবর্তন তার 
ওপর বাহজগতের প্রভাব খুব বেশী থাকে না। দেহকোষের নিজদ্ব প্রকাতিই 
প্রধানতঃ এই পারবর্তনকে নিয়ান্ত্রত করে । কেউ কেউ লক্ষ্য করেছেন, যে শিশু 
উপয্যন্ত সময়ের পূর্বে জন্মায় তার দেহগঠন সাধারণতঃ ম্বাভাবক শিশুর মতো 
হয় না এবং যে শিশু উপযুক্ত সময়ের পরে জন্মগ্রহণ করে তার দৌহক গঠন 
সাধারণ শিশুর দেহছগঠন অপেক্ষা উন্নততর । 

জন্মের পূর্ব মূহূর্ত পযন্ত শিশুর সত্তা জননীর সত্বার সঙ্গে একীভ্ত 
হয়ে থাকে । সেগ্বতন্ত্রভাবে বায়ুমন্ডলী হতে অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে না 
এবং স্বাধীনভাবে খাদ্য গ্রহণের ক্ষমতাও তার থাকে না। ভ্ন্ম হতে এক 
বৎসরের মধ্যে শারীরিক গঠন অত্ন্ত প্রৃভ সংঘাঁটিত হয়। এই সময়ে শিশুর 


২৪ শশু-মন 


স্বাচ্ছ্যের ওপর তাই তীক্ষম দাঁন্ট রাখা প্রয়োজন । শিশু যাতে উপয্ত্ত 
থাদ্য এবং পরশ্তি আলোক ও বাতাস পায় সোঁদকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা 
নিতান্ত দরকার । জননীদের অবহেলার জন্য এই বয়সে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা 
খুব বেশা। 

জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই শশু কতকগাাীল উত্তেজনায় সাড়া দেবার ক্ষমতা 'নয়ে 
আসে। এই সব ক্ষমতা শিক্ষা বা আভজ্ঞতা 'দয়ে তাকে অর্জন করতে হয় না। 
এগ স্বাভাবিক ক্ষমতা । ইংরাজীতে এদের বলা হয় 'রফেনক গ্যাকসান। 
যেমন, চোখে আলোক লাগলে চোখের পাতা বন্ধ হয় ; হাতের মধ্যে কোন কু 
স্পশ পেলে শিশু মুষ্টিব্ধথ করে। শশুর মধ্যে কতকগুলি জটিলতর 
আচরণও দেখা যায় । উদাহরণস্বরূপ, ক্ষুধার্ত হলে সে শির সণ্জালন করে, মনে 
হয় যেন খাদ্য অন্বেষণ করছে ; মুখের মধ্যে কোন বন্তু স্থাপন করলে লেহন 
করতে আরম্ভ করে; উচ্চ শব্দে তার সমস্ত দেহ 'শহরিত হয় ; শর'রের 
আভ্যন্তরীণ অবন্থার জন্য ক্রন্দন করে এবং হাই তোলে । 

জীবনের প্রথম তিন মাসের মধ্যে দৌহক প্রক্রিয়াগূলি বথাযথভাবে কাজ 
করবার ক্ষমতা লাভ করে এবং 'রফেনক্গুলি সুসম্ব্ধ হয়। 1তন মাস 
বয়স হলে 1শশ. শন্তভাবে মাথা তুলতে পারে এবং প্রায়ই শব্দের প্রাতি আকৃষ্ট হয় । 
তার চক্ষু এবং মন্ক গাঁতশীল বস্তুকে অনুসরণ করে । সে বন্তুকে মুঠোর মধ্যে 
পুরে মুখের ভেতর 'নয়ে আসে । ধারে ধীরে তার আচরণের ওপর পাঁরবেশের 
প্রভাব বাড়তে থাকে । 

তিন মাস থেকে ছয় মাসের মধ্যে শিশু হস্ত, মন্তক এবং চক্ষুকে নিয়ন্ত্রণ 
করবার ক্ষমতা লাভ করে । যা দেখে তাই হাত 'দয়ে ধরতে চেষ্টা বরে এবং তার 
নানাবিধ শব্দ ও স্পর্শের অনুভুত হয়। এইভাবে তার ব্যবহার 'দনে 'দনে 
আধকতর জাঁটল এবং সুসম্বদ্ধ হতে থাকে । সে শুধু বাইরের উত্তেজনাতেই 
সাড়া দেয় না, কাঁতপয় বস্ছুর প্রতি আকৃষ্ট বোধ করে এবং কতিপয় বক্তু হতে 
নিজেকে দুরে সরিয়ে রাখে । এই সময়ের শেষভাগে শিশু বসতে শেখে এবং 
আপন গাঁণ্ডর অন্তর্গত বন্তু নিচয়কে নাড়াচাড়া করতে ভালবাসে । বেশী দূরে 
যে সবল সামগ্রী থাকে সে তার অল্পই লক্ষ্য করে। সাল্নিহত সামগ্রীগ্লর 
মধ্যেই তার কৌতুহল নিবন্ধ থাকে । 

ছয় মাস থেকে এক বহরের মধ্যে পায়ের ওপর শশুর আঁধিকার জন্মে এবং 
সমগ্র শরীরটাকে সে একসঙ্গে ঘোরাতে ফেরাতে পারে। দূরের সামগ্রী তার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিশু এই রকম কতকগ্যাল সামগ্রীর পাশে যায় এবং 
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কতকগলির সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা ক'রে চলে। এই সময়ের শেষের দিকে শিশু 
হামাগড় দিয়ে ও হেটে চাঁরাঁদকে ঘুরে বেড়ায় এবং হাত "দিয়ে অনেক 'জানস 
নাড়াচাড়া করে, ভেঙেচুরেও ফেলে । কোন জিনিস শিশুর দম্টিপথ হতে 
অপসারত হলেও সে তার কথা মনে ক'রে রাখে । মানুষকে বেশী ক'রে লক্ষ্য 
করে। সহজ কাজ অনুকরণ করে । দু-একটা কথা বলতে শুরু করে। তার 
চার পাঁচটা দাঁত বেরোয় । 

এক বছর থেকে তন বছরের মধ্যে শিশুর মনের ওপর সমাজের প্রভাবাঁট 
খদব প্রবল ভাবে পড়ে । জড়বস্তু অপেক্ষা তথন মান্য এবং মানুষের আচার- 
আচরণের 'দকেই তার দৃণ্ট বেশী করে ধাবিত হয় । চারিপাশে যে সকল মানুষ 
1ভড় ক'রে থাকে শিশু তাদের অনুকরণ করে এবং তাদের সমর্থনে উৎসাহিত 
হয়ে ওঠে, অসমর্থনে নিরুৎসাহ বোধ করে। এইভাবে শিশু ধীরে ধারে 
মমাজের একজন হয়ে দাড়ায় । একজনকে কোন কাজ করতে দেখলে সে তার 
অনুকরণ করে। এইভাবে যে আঁভজ্ঞতা হয়, সেই আভিজ্ঞতা থেকে শিশুর 
মনে অপরের প্রাত সহানুভূতির উদ্রেক হয়। কেউকোন কাজ করলে শিশু 
শুধু সেই কাজটা লক্ষ্য করে না, সে কল্পনা করে যেন 'নজেই সে কাজাঁট 
করছে। এই কাজ করার যে আঁভিজ্ঞতা সে পূর্বে লাভ করেছে, সেই আঁভজ্ঞতা 
পুনরায় তার মনে সম্সারত হয়ে তাকে আনান্দত, রুষ্ট অথবা ভীত ক'রে 
তোলে । শিশু তখনো 'ানজেকে অন্য লোকের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ক'রে 
ভাবতে পারে না। অন্য লোকের কার্যকলাপকে নিজের আঁভজ্ঞতা 'দয়ে বিচার 
করে। অন্যলোকের আকাক্ষা, প্রক্ষোভ এবং কম্পনাকে 'নজের মধ্যে অনুভব 
বরে। এই ভাবে তার মধ্যে অন্যের প্রত সহানুভাঁতর সৃষ্ট হয়। 
শিশুর কথাবার্তা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় বিম্ব-জগতের আঁধকাংশ সামগ্রীকেই 
সে প্রাণবন্ত মনে করে। অন্যান্য প্রাণী ও বস্তুর মধ্যে নজের মনের অনুভ্ীত 
আবেগ ইত্যাদ অভিজ্ঞতাগুলি আরোপ ক'রে থাকে । শিশু যে শুধু অপরের 
অনুকরণ ক'রে তার মানাঁসক 'বিকাশাটিকে দ্রুততর করে তাই নয়, সে তার 
নিজের কাজে যোগদান করার জন্যও অন্যদের প্রণোদিত করে। এইভাবে শশুর 
মনের সঙ্গে অন্য লোকের মনের একটা 'নাঁব়্ি আত্মীয়তা প্রাতি্ঠিত হয় এবং তার 
সমাজ চেতলাটি বিকাঁশত হয়ে উঠতে থাকে । এই সময়ে হিশুর জীবনে আরও 
একটা বিশেষ পারবর্তন দেখা যায় ৷ কণ্ঠস্বরের ওপর তার আঁধকার জন্মে । সে 
ধীরে ধীরে ভাষা শিক্ষা করে। ভাষার মাধ্যমে শশু বর্তমান থেকে অতাঁতের 
আভিজ্ঞতায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। কোন বন্তু, কাজ অথবা ঘটনার সঙ্গে 
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কোন শব্দের (নাম ) বার বার সংযোগ চ্থাঁপত হলে-_অর্থাং শিশ; কোন একটা 
বস্তু যখন দেখছে তখন তার মাতাপিতা বা সঙ্গ-সার্থীরা যখন বারবার বস্তুটার 
নাম উচ্চারণ করেন তখন, কেবলমাল্প শব্দাটই শিশুকে সেই বন্তাঁটর (কাজ 
অথবা ঘটনার ) কথা মনে কাঁরয়ে দেয়। এইভাবে শিশু বর্তমানের গাঁণ্ড 
ছাঁড়য়ে অতাঁত এবং ভাঁবধ্যতের রাজোও অভিযান করতে পারে । শব্দাবলীর 
সাহায্যে শিশু সুসম্ব্ধরূপে চম্তা করবার ক্ষমতা লাভ করে। তাছাড়া ভাষার- 
সাহায্যে শিশুর সমাজ-জীবনও সহজ হয়ে ওঠে । ভাষার সাহায্যে সে নিজের 
মনাট অপরের কাছে খুলে ধরতে পারে এবং অপরের কথা শুনে তার 
মনের পরিচয় লাভ করে। তন বংসরের পূর্বেই শিশু কজ্পনা ক'রতে শেখে । 
প্রথম প্রথম তার মনে কঞ্পনার উন্মেষ ক'রতে হলে শব্দ ছাড়া বস্তু এবং অঙ্গ- 
ভাঙ্গরও প্রয়োজন হয় । তারপর বস্তু ও অঙ্গভাঁঙ্গর সাহায্য ছাড়াই সে কল্পনা 
করতে পারে । দুই বংসরের মধ্যেই শিশু প্রায় কয়েক শত থেকে দুই সহস্র 
মতন শখ্দ আয়ত্ত করে । এই সব শব্দ ব্যবহারের ফলে সে তার আপন আম্তত্বের 
ধারাবাহকতা সব্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে । এর পূর্বে শিশ্‌ তার [নঙ্জের 
দেহটাকে অন্যান্য অনেক বস্তুর মধ্যে অন্যতমরূপেই জানতো । কিন্তু তার 
দেহটাকে শিশু শুধু চক্ষু দিয়েই দেখে না; নিজের দেহ সঞ্টালিত হলে অথবা' 
কেউ তাকে স্পর্শ করলে সে এমন অনেক 'বিচিন্ত অনুভ্গত লাভ করে, যে-সকল 
অনুভূত অন্যান্য বস্তু হতেসে পায়না। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লাম্তি প্রভাতি 
বোধজানত আঁববাম যে সব অনুভুতির সঞ্চার হয়, সেগুলি পৃবেন্তি অনুভত 
এবং পূর্ব আভিজ্ঞতার »মৃতিসমূহের একটি পটভাম রচনা করে। শব্দের 
সাহায্যে শিশু পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করে আপন ব্যান্তত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে 
ওঠে। তার মধ্যে 'আমিত্ব' বোধের উদ্ভব ঘটে । দু বছরের শিশুর মধ্যে একটা 
“খণাত্ম₹" মনোভাব দেখা ঘায়-_অর্থাৎ তাকে কোন কিছ করতে বললে প্রায়ই 
সে “না” বলে বসে। কিন্তু এতে বিচলিত হবার কোনও কারণ নেই। এরুপ 
মনোভাব 'শিশুর বিকাশের একি আত দ্বাভাীবক স্তর মান্র। িতন বছরের 
শিশুর মধ্যে আতিশয় কর্ম-চাণ্ল্য লাক্ষত হয় । হাত ও পায়ের ব্যবহার রশাঁতমত 
বেড়ে যায়। শিশু চারপাশে দৌড়োদৌঁড়, লাফালাফি ক'রে বেড়ায় । জিানিস- 
পন্ন নেড়েচেড়ে, ভেঙেছুরে ভার আনন্দ পায় সে। 

তিন থেকে ছয় বংসরের মধ্যে শশুর জগতের সমানাটি বার্ধত 
হয়। নূতন নূতন লোকের ষংদ্পর্শ তার মনে নব নব আঁভঞ্ঞতার সৃষ্টি 
করে। কম্ছু এই সময় অনোর প্রীত শিশুর এবং শিশুর প্রাতি অন্যের মনোভাবে 
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যথেষ্ট পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অন্য সকলে তার মনে প্রচলিত রীতি- 
নশীতর প্রাত বিশ্বাস এবং বাধ্যতার সগ্জার করতে চায়, কিন্তু শিশু এই সময় তার 
স্বতন্দ্ন ব্যন্তিত্ব সম্বন্ধে এতো বেশী সতর্ক থাকে যে, স্বাধীনভাবে আত্ম-প্রাতষ্ঠা 
করবার জন্য সে আঁতমান্রায় উৎসৃক হয়ে ওঠে এবং অনুকরণ স্পৃহা 
বহুলাংশে ত্যাগ করে। অপরের সঙ্গে তার নিজের এই রকম সংঘাতের ফলে, 
শিশুর মনে বিদ্রোহ ভাব দেখা দেয় । কারো উপদেশ অনুযায়ী সে আর চলতে চায় 
না এবং সাধারণতঃ যে কাজ তাকে করতে বলা হয় তার বিপরীতটাই সে ক'রে 
থাকে। এই সময়ে শিশু ানজেকে হাতি, খোড়া, ভালুক প্রভৃতি জন্তু 
জানোয়ার কম্পনা ক'রে খেলার ভেতর দিয়ে নিজের নবোদ্গত ব্যন্তত্বের ওপর 
নানার্‌প পরাক্ষা নিরাক্ষা করতে থাকে । এই সব খেলা তার কল্পনাশীন্তকে যেমন 
প্রথরতর করে, তার ব্যান্তত্বকে তেমান প্রতিষ্ঠা এনে দেয় । এই রকম আঁভনয়ের 
ভেতর ?দয়ে সে সহজেই বাস্তব ও কম্পনার মধ্যে পার্থক্য উপলাধ্ধ করতে শেখে । 
তামরা বলোছ তিন বছরের শিশুর জীবন আতমান্রায় কর্মচণ্চল ; তাকে যাঁদ 
কিমর্বীর আখ্যা দেওয়া যায়, তবে চার বছরের শিশুকে 'দার্শনিক' বলা যেতে 
পারে। কারণ এই সময়ে সব কিছ সব্বন্ধেই তার অপাঁরসীম কৌতূহল দেখা 
যায়। কেন? কী ক'রে ?-ইত্যাঁদ ধরণের প্রত্ন চার বছরের শিশ: প্রায়ই 
ব্যবহার করে। এসব থেকে তার জ্ঞান 'িপাসার গভীরতা, তার মানাঁসক 
বিকাশের দ্রুততা আত সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা বায়। 'কিম্তু তার এই দার্শানক 
মনোভাব তাকে অলস ক'রে ফেলে না। তার জীবনে কাজ এবং কল্পনা দুটোই 
সমানতালে পা ফেলে চলে । ছুটোছুট, লাফালাফি, দাপাদাপির অন্ত থাকে 
না এসময়েও। এই সময়টাতে ?শশু নানারকম রূপকথার গল্প, ছেলে-ভুলোনো 
ছড়া ইত্যাঁদ শুনতে ভার ভালোবাসে । কারণ এগুলো তার কল্পনাকে 
সম্পদশালনী ক'রে তোলে । অনেক সময় কঞ্পনাপ্রবণ 1শশুরা কঙ্পনা ও 
বাস্তবের মধ্যে প্রভেদ বুঝতে পারে না এবং এমন অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলে, 
যেগুলো বাস্তব জগতে না ঘটে তাদের কজ্পনার জগতেই ঘটে থাকে । কম্পনার 
বস্তু বস্তুর মতোই তাদের মানসচক্ষে সঙ্জীব হয়ে ওঠে । মাতাপতা অনেক 
সময় এদের ঠিক বৃঝে উঠতে পারেন না এবং মিথ্যাচারী মনে ক'রে তাদের 
নানাভ।বে [িরস্কৃত ক'রে থাকেন । তাঁদের. এই রকম আচরণ 'কন্তু শিশুর 
কোমল মনে গভীর আবেগের সঞ্চার করে । এই সব শিশুকে তিরকার না ক'রে 
কষ্পনা এবং বাস্তবের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা তাদের ধীরে ধারে ববি দিতে 
হবে এবং তাদের এই 'বশেষ শাল্তটাকে তাদের 'শক্ষার় কাজে লাগাতে হবে। ষে 
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সকল শিশু কল্পনার মধ্যে আতারন্ত আনন্দ পায় তারা পরবর্তাঁ জীবনে 
সামাজক হতে পারে ণা। নিজেদের সুখ দুঃখ ব্যর্থতা সফলতা "নিয়েই তারা 
ব্ন্ত থাকে । দ্বাধনতা না পেলে শিশুর মধ্যে কল্পনাবিলাস এবং 'বিদ্রোহণী 
মনোভাব অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠতে পারে। কল্পনা ছেড়ে শিশু যাতে 
বাস্তবানুরাগী হতে পারে সেজন্য তাকে সঙ্গীসাথীর সঙ্গে খেলাধূলা এবং নানা 
রকম কাজকর্মের সুযোগ দিতে হবে। 

ছয় বংসরের শশুর গড় উচ্চতা প'য়তাল্লীশ ইট এবং ওজন ভি 
পাউণ্ড । এই সময়ে শিশু পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করে। শোর ব্যক্তিত্বের প্রসার 
ঘটে। উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধির গাত ধ'রে ধাঁরে মন্হর হয়ে আসে । অঙ্গপ্রতাঙ 
'সবপেক্ষা' আধক পঠন্টলাভ করে। মীস্ভচ্কের অত্যন্ত অল্প প্নীন্ট সাঁধত 
হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস, রন্ত সণ্জালন এবং পাঁরপাধ "ক্রিয়ার খুব কম পাঁরবর্তন 
ঘটে। এই সময়ের প্রারম্ভে শিশু পাঁরবারের সীমা ছেড়ে বিদ্যালয়ে, খেলার 
মাঠে এবং বন্ধু বান্ধবদের দলে আনাগোনা করে। সে বাঁহজাঁবনের স্বাদ 
পায়। ইতিহাস, ভূগোল, চিন্ত ইত্যাদির মাধ্যমে সে রে দেশ, অন্য জাতি, 
অন্যান্য প্রাণী প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে এবং অদের বিষয়ে কৌতূহলী 
হয়ে ওঠে । 

কৈশোর এবং যৌবনের সাম্ধক্ষণে দেহ মনে পাঁরবর্তনের প্লাবন নামে । 
শরীরের কতকগুলি গ্রন্হি পারপুষ্ট হয় এবং তাদের থেকে যে রস ক্ষারত হয় সেই 
রস শারীরিক বাদ্ধ, সহজাত প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভের ওপর যথেন্ট প্রভাব বিস্তার 
করে। মেয়েদের এগারো হতে তেরো এবং ছেলেদের তেরো থেকে পনেরো 
বৎসরের মধ্যে দৌহিক উচ্চতার গাঁত পৃবপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ দ্রুততর হয় । সেই 
অনুপাতে ওজনও বৃদ্ধ পায়। বাঁলকারা ঘুবতী এবং বালকেরা ঘুবকে পরিণত 
হয়। এই ম্তরে মনেরও প্রচুর পাঁরবর্তন ঘটে । ম্ত্ী-পুরুষের মধ্যে শারীরিক 
পার্থক্যটা প্রচণ্ডভাবে অনুভূত হয়। এই সময়ের প্রথমভাগে সাধারণতঃ 
ছেলেদের প্রাত হেলেদের এবং মেয়েদের প্রাত মেয়েদের আকর্ষণ বাঁদ্ধ পায়। 
তারা পরস্পরের সঙ্গ কামন্ম করে। তারপর এই আকর্ষণের গাত পারবার্তত 
হয়, অর্থাৎ ছেলেরা মেয়েদের প্রতি এবং মেয়েরা ছেলেদের গ্রাতি 
আকর্ষণ অনুভব করে। এই সময়ে দীর্ঘকাণ ধরে ছেলে এবং মেন্লেদের পরস্পর 
থেকে দূরে সাঁরয়ে রাখলে তাদের মনে নাপী-পুরুবের স্বাভাবিক আকর্ষণটা 
স্থায়ী হতে পারে না। এর ফলে পরবতাঁ কালে তাদের দাম্পত্য জীবনও 
সুখের হয় না। সমশ্রেণীর মধ্যে তাদের ভালোবাসা নিবদ্ধ থাকে। সুতরাং 
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খুব সতকর্তা সহকারে ছেলেমেয়েদের এই সময়ে যথাসম্ভব মেলামেশা করতে 
দেওয়া দরকার । এই সময়ে সুখ, দুঃখ, বেদনা, সহানুভাতি, ঘণা, ভালোবাসা 
প্রভাতির অনুভতিগ্ীল অত্যন্ত প্রবল এবং গভনর হয় । সাধারণতঃ মাতা'পিতা 
এবং অন্যান্য গুরুজনেরা এই সময়ে তরুণ তরুণীদের নানারুপ পরামর্শ ও 
উপদেশ দান করেন এবং তারা যাতে তাঁদের কথামতো চলে সেইরুপ দাবী 
করে থাঠেন। এর ফলে তাদের মনে বিদ্রোহ জাগে । তারা মাতা?পতা ও গুর.- 
জনদের প্রভাব হতে মস্ত কামনা করে । স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে প্রয়াস 
পায় । এই সময় তাদের মনে দায়ত্ববোধ জাগ্রত করতে হবে। নানাবধ কাজে 
তাদের স্বাধীনতা দিতে হবে ৷ তাদের ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ল্য রক্ষা ক'রে তাদের মধ্যে 
ভালোমন্দ বিচার করবার ক্ষমতা জাগিয়ে তুলতে হবে । শাসন করলে ক্ষাতর 
সম্ভাবনাই বেশী । বন্ধূর মতো আচরণ করতে হবে তাদের সঙ্গে । 

শিশুর দেহ এবং মন জন্মমৃহূর্ত হতে সুরু করে ধারে ধীরে কা ভাবে 
িকাঁশত, পাঁরপন্স্ট হয়ে ওঠে--কাঁ ভাবে তার দেহের বৃদ্ধি, মনের বিস্তীতি ঘটে 
অনুধাবন করলে সেটা সহজেই বোঝা যায় । সাধারণতঃ জম্মকাল থেকে এক 
বছরের মধ্যে শিশুর দৈহিক ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধি পায় এবং সে প্রথমে ' মাথা 
তুলতে পারে, তারপর বসতে এবং তারপর দাঁড়াতে শেখে । এক থেকে দ:, 
বছরের মধ্যে শিশু অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে তার হাতগ্াীলর ব্যবহার করতে পারে । 
সোজা হয়ে হাটিতে শেখে। দৌড় ঝাঁপ করে। বিনা আয়াসে কথা বলতে পারে 
এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে মনের আনন্দে খেলা করবার 
ক্ষমতা লাভ করে। সাধারণতঃ সকল শিশুরই শারী'রক এবং মানীসক বিকাশের 
ধারাটি যদিও এই রকম তথাপি একটা বিষয়ে তাদের মধ্যে প্রভেদ থাকা সম্পূর্ণ 
স্বাভাঁবক। সেটা হলো তাদের বিকাশের গাঁত। কেউ হয়তো বারো মাসে 
হাঁটতে শেখে, কারও বা ষোল মাস লাগে হাঁটতে । কেউ তাড়াতাড়ি কথা বলতে 
পারে, কারও বা কথা বলতে অনেক দেরি হয়। যদি দেখা যায় অপর একটি 
শিশু তেরো মাসে হাঁটতে সুরু করেছে অথচ তার সমবয়সী শিশুটি তখনও 
ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছে না, তা হলে এ দেখে দ্বিতীয় শিশুটির মাতাঁপতার 
শাঁ্কত হবার কিছু দেই । তার কারণ, যাঁদও জড়বুদ্ধি শিশুরা অনেক দেরিতে 
এবং মন্থর গাঁততে কথা বলতে ও হাটিতে শেখে তথাঁপ এও দেখা গেছে যে 
অনেক বাণ্ধমান, প্রাতভাশালী মানুষও অনেক দেরিতে চলতে এবং বলতে 
[িখোঁছলেন। মাতাপিতা অবশাই লক্ষ্য করবেন যে, শট একটা স্দানাদ্ট 
ধারা অনুসরণ ক'রে বেড়ে উঠছে কিনা; হাঁটার আগে বসতে পারছে কনা, 
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পা দুটোকে আয়ত্ত করবার আগে হাত দনটোকে যথারণীতি ব্যবহার করছে কিনা । 
1শিশুর এই সব কার্যকলাপের ওপর তাঁদের খুব বেশী হাত নেই--এগ্দাল 
প্রধানতঃ নির্ভর করছে তার শরারের প2ম্টির ওপর । অবশ্য তাঁরা শিশ্দকে পুষ্ট 
লাভ করতে 'বাভল্ন উপায়ে সাহায্য করতে পারেন । ক্ষুদ্র শিশুটির ওপর ভাঁর- 
ভার একরাশ জামা কাপড় না চাপিয়ে তাকে যাঁদ প্রত্যেক দন বেশ কিছহক্ষণ খাল 
গায়ে রাখা যায়, তবে সে ইচ্ছে মতো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সণ্সালন করবার সুযোগ পাবে । 
তার চারপাশে নানারকম দ্রব্যসামগ্রী রাখলে সেগর্ীল নাড়াচাড়া ক'রে সে বিচিত্র 
ধরণের আঁভজ্ঞতা লাভ করবে এবং তার স্নায়ুতন্ন ও পেশীগাাঁল পাঁরপ্স্ট 
হনে । মাতাঁপিতা যাঁদ বেশ কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন তা হলে 
সেও সহজে কথা বলতে শিখবে । তাকে নিয়ে যাঁদ ঘরময় ঘুরে বেড়ানো হয় 
তবে চলাফেরার ওপর তার সহজ অধিকার জন্মাবে এবং বিচিত্র বস্তু তার দ্যান্ট 
আকর্ষণ ক'রে তার মানাঁসক বকাশকে দ্রুততর করবে । এ প্রসঙ্গে আরও একাঁট 
বলবার কথা এই যে, ভিন্ন ভিল্ন শিশুর পাঁরপদীষ্টি ও বিকাশ যেমন একই গতিতে 
সম্পন্ন হয় না তেমান আবার একই শশুর জীবনে বিকাশ ও পাুষ্টর গাঁতাঁটও 
সব সময় সমান তালে চলে না। যেমন এক বংরের মধ্যে তার ওজন ও উচ্চতা 
আতশয় দ্রুত গাঁততে বাদ্ধ পায়, কিন্তু তারপরেই কয়েক বছর ধরে এই গত 
মন্হর হয়ে আসে । অতএব কোন এক সময়ে শিশুর ওজন বা উচ্চতা বাড়ছে 
না দেখে শীঙ্কত হবার খদব বেশ বারণ নেই-_অন্য কোন ঈদকে ( যেমন খাদ্য 
ও ম্বাস্হ্যসংক্রান্ত 'বষয়ে ) যাঁদ ত্রুটি না ঘটে ভবে এ সম্বন্ধে ?শাশ্চন্ত থাকা 
চলে। 


প্রপ্রয় পাচটি বনুর 


মানব জীবনের প্রথম পাঁচটি বছর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এই সময়ের মধ্যে 
শিশু যে সব আঁভজ্ঞতা লাভ করে, যেভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় তারই দ্বারা নিরাঁপত 
হয় তার ভাঁবষাৎ জীবন; অর্াঁ সে কী ধরণের মানুষ হবে, তার ব্যান্তত্বটা কেমন 
হবে, সে ভীরপ্রকীতির হবে না সাহসাঁ হবে, উদামশীল হবে না উদাসীন হবে, 
বাধ্য হবে না অবাধ্য হবে, সামাঁজক হবে না আত্মকোদ্দ্রক হবে, নিষ্ঠুর হবে না 
হ্দয়বান হবে, সে কী কী পছন্দ করবে আর কা কী অপছন্দ করবে, আত্মাবম্বাসা 
হবে না পরানভরশীল হবে, এক কথায় তার মনের কাঠামোটা কেমন হবে সেটা 
প্রধানতঃ মির্ভর করছে তার জীবনের প্রথম পাঁচাট বছরে সে কী ভাবে লালিত- 
পালিত হবে তার ওপর ৷ 

মনঃসমীক্ষকগণ মনোব্যাঁধর উৎস সন্ধান করতে 'গয়ে দেখেছেন প্রায় সর্ব- 
ক্ষেত্রেই ব্যাধির উস নাহত রয়েছে সংশ্লন্ট ব্যান্তর আঁত 'শৈশবের কোন না 
'কোন অভিজ্ঞতার মধ্যে, যে অভিজ্ঞতা আজ সে সহজে মনে করতে পারে না, 
কারণ অবদমিত হয়ে তা আশ্রয় 'নয়েছে তার অবচেতন মনের গভীরে । 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমাদের স্বাভাবিক এবং অস্বাভাঁবক সব রকম 
আচরণের ওপর প্রচণ্ড প্রভাব রয়েছে আমাদের জীবনের প্রথম কয়েকট বছরের, 
আর আধিকাংশ মনোবিদদের মতে প্রথম পাঁচাট বছরের। 

'লালয়েং পণ্চবধাঁি' কথাটির তাৎপর্য তাই অত্যন্ত গভীর এবং যেহেতু এ 
'বাণাঁটি উচ্চারিত হয়োছল মনঃ সমীক্ষণের জন্মের অনেক আগে আমাদেরই দেশে 
সেহেতু তৎকালীন ভারতীয় পণ্ডিতগণের মন সব্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি 
সম্পকে আমাদের গর্ব ও গৌরব বোধ করবার যথেষ্ট কারণ আছে । 

আমাদের ধারণা শিশু অবোধ, তাই তার সামনে আমরা অবাধে এমন সব 
আচরণ কার যা করা ঠিক নয়। আমাদের মনে রাখা দরকার যে আঁতি শিশুও 
অত্যন্ত কৌতূহলী এবং অন:করণাপ্রয় । একটা 'জাঁনষ 'িশ্য়ই সকলে লক্ষ্য 
করেছেন যে বশেষ বিশেষ পাঁরবারের-_বয়স্ক এবং শিশু উভয়ের আচার আচরণে 
চন্তাভাবনায়, রুচ-অরুচিতে 'বশেষ সাদৃশ্য আছে, যা ভিন্ন পাঁরবারের 
লোকেদের মধ্যে দেখা যায় না। শিশু পাঁরবারস্থ বড়দের আচার আচরণ লক্ষ্য 
করে, তাদের কথাবার্তা মন 'দয়ে শোনে, তারা যা ভালো বলে সে তাকেই ভালো 
বলে মনে করতে শেখে, যাকে খারাপ 'বলে তাকেই খারাপ ভাবে । সে বড়দের 


৩২ শশু-মন 


খুশী করবার জন্য দিংবা তাদের মতো হবার জন্য জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাদের 
অনুকরণ করে থাকে, এই ভাবে গড়ে ওঠে তার পছন্দ-অপছন্দ, বাবধ ধারণা ও 
সং্জার, বিশেষ এ. ধরণের মনোভঙ্গী বার অনেকটাই তার পারিবারের বড়দের 
মতো । সমস্ত পাঁরবারের প্রভান যেমন পড়ে শশুর ওপর তেমান পাঁরবারের 
1বশেষ কোন বান্তর প্রভাবও তার ওপর বিশেষ কনে পড়তে পারে । যাকে সে 
সবচেয়ে ভালবাসে, অথণ্ি 'যাঁন তাকে বেশণ উংসাহ দেন, তার পক্ষ অবলম্বন 
করেন, তার অভাব আভযোগ মেটান, তাঁর প্রভাব তার ওপর বিশেষ ভাবে ক্রিয়া 
করে। আর এই ধরণের ব্যান্ত হলেন শিশুর মাত। অথবা পতা । শিশু যাঁদ 
মাকে বেশী ভালবাসে আর তান যাঁদ নীল রঙের পোশাক পারচ্ছদ বেশী ব্যবহার 
করেন, তান যাঁদ সামাজক হন, যাঁদ সদাপ্রফুল্প হন তাহলে শিশুও ধারে 
ধীরে তাঁরই মতো হয়ে উঠবে; সেও পছন্দ করবে নীল রঙ, ভালবাসবে 
লোকজনের সাল্িধ্য, আর প্রফল্লেতার আলোকে উদ্ভাসত করে রাখবে তার 
মনাঁটকে । 

শিশুর মধ্যে স্বাবলম্পী হবার একটা উদগ্র আকাকক্ষা ও প্রয়াস প্রকাশ পায়। 
যাঁদ তাকে দ্বাবলম্বী হবার স্‌যোগ দেওয়া হয় তাহলে ধীরে ধারে সে আত্ম- 
শিভ'রশীল, আত্মাপ*বাসী ও সাহসী হয়ে উঠবে । আর যাঁদ তাকে একাঁট স্নেতর 
পূত্তলট বানয়ে রাখা হয়, যাঁদ তার সমস্ত কাজ মাতা পতাই করে দেন, . যাঁগ 
তাকে ঝাঁক নেবার প্রেরণা দেওয়া না হয় তাহলে সে গড়ে উঠবে ভীরু লাজুক 
আর পরমুখাপেক্ষী হয়ে । “পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ভোরে বেধে রাখলে 
গশশু কগনো মান্য হয়ে উঠতে পারবে না। 

যে সংসারে নীতির বালাই নেই সেখানে শিশুর মনে নীতর প্রাত নিষ্ঠা 
জন্মাতে পারে না। বড়রা যাঁদ দঃস্ছদের প্রাতি দয়া প্রদর্শন না করেন তাহলে 
শিশুর মনে সহানুভীত ও করুণার সণ্চার হবে কা করে 2 

তলিয়ে দেখলে শিশুর ওপর পাঁরবারের, বিশেষ ক'রে মাতাঁপতার অদ্ভুত 
প্রভাব দেখে বিস্মিত হতে হয় । শিশুর চলার ধরণ, কথাবলার ঢঙ্‌, লেখার 
ধারা এমীনতর ছোট খাটো অজন্র ব্যাপারে মাতাঁপিতার বা পারবারস্থ অন্য 
কারো আশ্চর্য প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় । সুতরাং বড়দের রীতমত সতর্ক 
হতে হবে, তাঁরা এমন ছুই করবেন না যা শিশুদের সমস্থভাবে গড়ে উঠবার 
পক্ষে পরিপন্ছী । 

শিশু জন্মগ্রহণ করে সম্পূর্ণ কতকগনীল জৈব প্রেরণা (8001708] 110701388) 
নিয়ে এবং ষে ভাবেই হোকনা কেন সে এই সব প্রেরণার নিরবধি ও ত্বারত 


প্রথম পাঁচাট বছর ৩৩ 


(11000901815 ) চাঁরতার্থতা চায় । যেমন সেচায় তার ক্ষুধার উদ্রেক হলে 
তৎক্ষণাৎ ক্ষুল্িবৃত্ত করতে, দৈহিক অপ্বান্ড হলে তা দূর করতে, কোন একটা 
ইচ্ছে জাগলে আবলদ্বে তা পূরণ করতে । সেযুক্ত মানে না, অপেক্ষা করতে 
জানে না। 'কল্তু ক্রমেই সে বুঝতে পারে তার চাহদা মেটাবার জন্য তাকে 
অন্যের ওপর-_অন্যের অবসর মার্জ এবং সঙ্গাতর ওপর নিভর করতে হয়। 
এইভাবে তার মধ্যে বাস্তব বোধ গড়ে ওঠে । ক্রমে ক্রমে সে এটাও বুঝতে পারে 
যে তার সমস্ত ইচ্ছাই বড়দের অনুমোদন পায় না। বড়রা যেমন তার কোন 
কোন ইচ্ছার সমর্থন করেন তেমান কোন কোন ইচ্ছাকে অনুমোদন করেন 
না। তারা বলেন কোন কোন কাজ ভালো, আবার কোন কোন কাজ 
মন্দ। তাঁরা বলেন ভালো কাজ করতে হয়, মন্দ কাজ করতে নেই। সে 
বড়দের ভয়ে কিংবা তাঁদের প্রাতি ভালবাসায় তাঁদের 'নরদেশশে মতো চলতে 
শেখে । এইভাবে তার শৈশবকালান নোতিক সত্তা ( ৪0761 ৪৪০) গড়ে ওঠে । 
ত্ুবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, শশুর নোতিক চিন্তায় যুস্তর কোন স্থান 
নেই। একটা কাজ বা ইচ্ছে কেন নায় বা কেন অন্যায় যুক্ত দিয়ে তা বুঝবার 
ইচ্ছে বা ক্ষমতা কোনটাই তার নেই । বড়রা যেটাকে ন্যায় বলেন সে বিনা 'দ্বধায় 
তাকেই ন্যায় এবং তাঁরা যেটাকে অন্যায় বলেন সে 'নার্ঘ্ঘধায় তাকেই অন্যায় বলে 
স্বীকার করে নেয় । শৈশবের এই নীতবোধটা কিন্তু এমনি দ্‌ঢ়মূল হয়ে যায় যে 
সোট সারা জীবন ধরে ব্যান্তুর চিন্তা-ভাবনা আবেগ অনুভূতি ও কাধকলাপকে 
প্রচণ্ড ভাবে নিয়ম্্ণ করে চলে । এমাঁন করে বড়দের কুশক্ষা দানের ফলে কতো 
অজন্র কুসংস্কার আমাদের মনে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে আছে, যার অসারতা এখন য্যাস্ত 
দলে বঝতে পারলেও আমরা কিছুতেই তার প্রভাবমূন্ত হতে পারিনা । তাই 
দেখি বড় বড় পাণ্ডত ও বৈজ্ঞানকেরাও শাঁনবার বা বৃহস্পাঁতবারের দুপুরে ঘর 
ছেড়ে বেরোন না, যাত্রার প্রাক্কালে টিক্টিক ডেকে উঠলে বা কেউ হেচে ফেললে 
যাল্লা স্থগত রাখেন, কোন কাজে হাত দেবার আগে দিনক্ষণ দেখে নেন, পাঁচ বা 
দশবার দেবতার নাম না 'নয়ে ঘরের বার হননা, কাগজে পা ঠেকে গেলে 
অপরাধ বোধ করেন, ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ । বিশ্লেষণ করলে দেখা ফষাবে আমাদের 
অনেক অশান্ত, আত্মপ্লানি ও অপরাধবোধের পশ্চাতে আছে এই ধরণের হাস্যকর 
অষৌন্তক নীতিবোধ ধা আমরা সংগ্রহ করেছি আতি শৈশবে আমাদেরই পারবারচ্ছ 
বড়দের কাছ থেকে । এই সমস্ত সংস্কার আমাদের পদে পদে আড়ন্ট ও সম্কুচিত 
করে রেখেছে, আমাদের সহজ ও সাবলীল হতে দিচ্ছে না। এই সব অদ্ভুত 
আদর্শ থেকে বন্দুমান্ন বিষ্াঁতি ঘটলে গভীর গ্লাঁন আমাদের মনটাকে আচ্ছা 
শিশু-সন--৩ 


৩৪ শিশু-মন 


করে রাখছে । সূভরাং প্রথম পঁচিটি বছর শিশুর সঙ্গে এমনভাবে আচরণ করা 
দরকার যেন কোন রকম কুসংস্কার তার মনে দানা বাঁধতে না পারে। 


আগেই বলোছ আমাদের মনোব্যাধর মূল নাহত রয়েছে আমাদের আত 
শৈশবের কোন না কোন আ'ভজ্ঞতার মধ্যে । একট বালিকা বয়ঃপ্রাপ্তা হলে মা-বাবা 
তার'বয়ের ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু মেয়োট কিছুতেই বিবাহ করতে রাজী হলোনা । 
অনেক বাঁঝয়ে শুঁঝয়েও যখন কোন ফল হলোনা, তখন প্রায় জোর করেই তার 
বিয়ে দেওয়া হলো । কিন্তু ফিছাদন শ্বশুর ঘর করবার পর মেয়েটি 
বাপের বাড়তে পাঁলয়ে এলো। তার মা-বাবা খুবই চিন্তিত হয়ে 
পড়লেন । তাঁরা মেয়োটকে একজন মনঃসমীক্ষকের কাছে 'নয়ে গেলেন। 
মনঃসমীক্ষক তাঁর বিশেষ পদ্ধাততে মেয়োটির মনো'বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারলেন 
ষখন তার বয়েস চার তখন এক'দিন তার মা ও বাবার মধ্যে ভীষণ ঝগড়া হয় এবং 
তার বাবা তার মাকে ঘর থেকে বের করে দেন। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য মা ফিরে 
এসৌছলেন এবং ?শশদাটও পরে সব কথা ভুলে গিয়োছল । কিন্তু ভুলে গেলেও 
প্রকৃতপক্ষে তার এই ভয়ানক আঁভজ্জতাটা অবদমিত হয়ে তার অবচেওন মনে 
আশ্রয় নিয়োছল এবং সেটা এতই প্রবল ছিল যে ববা?হত জীবনের প্রাত তার 
মনে একটা ভীষণ শবরুপতার সৃস্টি হয়োছল ; মেয়ে'ট একথা ভুলে গিয়োছল তার 
কারণ সে বাবা ও মা উভয়কেই ভালবাসতো, সতরাং তাঁদের মধ্যে বিরোধের 
কথাটা সে মনে রাখতে চায়ান। মেয়েটি যে শুধু বিয়ে করতেই আপাতত 
স্লাঁনয়োছল তাই নয়, সেকোন যুবকের সান্নধ্যও পছন্দ করতোনা। বিয়ের 
পরও সে সহজ ও ঘাঁনম্ঠ ভাবে তার বরের সঙ্গে মানয়ে নিতে পারলোনা । 
মনঃসমীক্ষকের চেষ্টায় মেয়োট যখন তার আঁভজ্্রতাঁট স্মরণ করতে পারলো এবং 
য্যান্ত দিয়ে বুঝতে পারলো যে দাম্পত্য-কলহটা নিতান্তই একটা স্বাভাঁবক এবং 
স্মামায়ক ব্যাপার মাত্র তখন 'ববাঁহত জীবনের প্রাত তার ষে 'বির্পতা ছিল তা 
ঘুর হয়ে গেল। এবার সে শ্বশুরবাড় ফিরে গয়ে মনের সুখে ঘর করতে 
লাগলো । এই উদাহরণটি থেকে সহজেই বোঝা যায় যে-ঘটনাকে আমরা কোন 
গুরুত্ব 'দিইনা, গনতাশ্তই তুচ্ছ ও নগণ্য বলে মনে কার, অগোচরে তাও 
[শশুর মনে গভীর রেখাপাত করতে পারে এবং তার সারা জীবনের গাঁতটাকে 
বদলে দতে পারে । সমতরাং শিশুর সঙ্গে আচরণে আমাদের বথেন্ট সতর্ক 
হতে হবে। 

মনোকাায় 7.৪ ০17১11708০9 বলে একটা 'বাঁধর কথা বলা হয়। এর 


প্রথম পাঁচটি বছর ৩&. 


অর্থ হলো প্রথম আভজ্ঞতার শান্ত অমোঘ । অতএব প্রথম পাঁচটি বছরে ?শশু 
যে সব আঁভজ্ঞতা লাভ করবে সেগুলি সানবচিত হওয়া দরকার, আর এই 
শনবচিন ভর করছে মাতাপতা ও পারবারস্থ অন্য সকলের সতকর্তা ও 
আত্মসংঘমের ওপর । 

ছ বছরে পা দিলে শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠানো হয় । কিন্তু যাঁদও আনজ্ঠানিক" 
'ভাবে প্রাথামক শিক্ষার শ্‌রু হয় ছ বছর থেকে, তবুও পাঁচ বহরের ভেতরই শশুর 
মধ্যে এমন কতকগীল অভ্যেস গঠন করে 'দতে হয় যেগাল গড়ে না উঠলে 
শশুর পক্ষে বিদ্যালয় পাঁরবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া রীতিমত কম্টকর 
হয়ে পড়ে। নিজে নিজে জামা কাপড় পরতে শেখা, খাওয়া, মুখ ধোওয়া, মলমন্ত্র 
নয়ম্্রণ করা, শ্লেট পৌঁন্সল ধরতে শেখা, ইত্যাঁদ অভ্যেসগাল "বদ্যালয়ে যাবার 
আগেই গঠিত হওয়া দরকার । তেমাঁন দরকার বিদ্যালয়ে যাবার জন্য শিশুর 
মনে আগ্রহের সৃষ্ট করা এবং অন্যান্য শিশুর সঙ্গে মানিয়ে চলার মতো 
মানাসকতা তৈরী করে দেওয়া । লিখতে পড়তে শেখবার আগেই ছড়া ছবি গান 
ও গজ্পের মাধ্যমে শিশু অনেক ছুই িখতে পারে, এমান করে তার মনে 
শিক্ষার প্রাতি একটা আন্তাঁরক অনুরাগ গড়ে ওঠে । এই সমস্ত ব্যাপারেই 
মাতাঁপতা এবং পাঁরবারের অন্যান্য সকলেরই বিশেষ একাঁট ভূমিকা আছে । 

আজকাল প্রাক্‌-প্রাথামক স্তরে অভ্যাস অনুরাগ ও মনোবাঁত্ত গঠনের জন্য 
নাসার স্কুল. গকণ্ডার গার্টেন, ক্রেস্‌ ইত্যাঁদ 'বাভন্ব ধরণের প্রাক্-প্রাথামক 
শবদ্যালক প্রাতিষ্ঠিত হয়েছে । যে ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র পারবারে বাবা মা উভয়েই চাকার 
করেন সে সব ক্ষেত্রে তাঁদের শিশুগ্ঁলর রক্ষণাবেক্ষনের জন্যও এই ধরণের 
প্রাতষ্ঠানের প্রয়োজন আছে । শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচটি বছরের গ্‌রুস্থের 
কথা চিন্তা করে বাবা-মা এবং প্রাকত্রাথামক বন্যালয়গুলর শিক্ষক-শাক্ষ চা- 
গণকে যথেন্ট ভালবাপা সহানুভূতি ও 'বিবেনার সঙ্গে তাদের প্রাতি বাবহার করতে 
হবে একথা বলাই বাহুল্য । 


শিশ্ুন জীবান ভাম্রাপ্প হিল্লাশ 


মানব জবনে ভাষার প্রভাব অপারমেয় । আমাদের মনের গহনে যে সব 
ধাচিত ধরণের 'চন্তা ধারণার উদয় হয় ভাষার মাধ্যমে আমরা সেগুকল অন্যের 
কাছে প্রকাশ কার । আমরা যে সব অভাব নত্য অনুভব কার ভাষার সাহায্যে 
তা অন্যের গোচরীভূত করি । শিলালপি, গ্রন্মমালা, অনুশাসন ইত্যাদির মধ্যে 
যুগধুপান্তের যে সব কল্পনা ভাষার লেখনে বন্দী হয়ে আছে সে সকল পাঠ 
ক'রে আমাদের জ্ঞানের ভান্ডার পূর্ণ কার। ভাষার সাহায্যে সময়ের সীমা 
আঁতিরুম ক'রে আমরা অতণত, বর্তমান ও ভাবষ্যতের মধ্যে অবাধে বিচরণ করতে 
গার । ভাষার মাধ্যমে নজেকে ধেমন অন্যের সম্মুখে প্রসারত করে দিই, 
তেমাঁন আবার অন্যকেও নিজের মধ্যে প্রীতফ।লত কাঁর। আত্মপ্রকাশ, আত্মরক্ষা 

তহল, কল্পনা, সমবেনা প্রভাত পহজ ও আজত প্রেরণাগাল ভাষার 
সাহায্যেই চাঁরতার্থতা লাভ করে। ভাষার প্রভাব আমাদের জীবনে সাত্যই 
গবস্ময়কর । 

ভাষা যে শুধু আমাদের কতকগীল প্রেরণাকেই তৃপ্ত করে তাই নয়, আমাদের 
ব্যন্তত্বও ভাষা প্রয়োগের রী'তর দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়। ভালো বন্তা 
শ্রোতার মনে গভীর 'বন্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করেন। "মান ভালো গল্প 
বলতে পারেন তাঁর আধর্ষণী শান্তট প্রবল হয় ॥ তীর চারপাশে মুগ্ধ মানবের 
ভিড় জমে । গভার কণ্ষ্থর ব্ান্তত্বক শান্ভীর্থময় ক'রে ভোলে, শ্রোতার ওপর 
যাদুর মতো প্রভাব বিস্তার করে। অনেক সমর বন্ঠম্বরের বকার বন্তাকে 
জনসমাজে হাস্যাপ্পদ করে তোলে । ভোতলাম এই রকম একটি চ্বর-ীবকার। 
যাঁরা তোতলা তাঁদের জীবনের খাতায় নিশ্চয়ই এই ধরণের অনেক 1তিস্ত 
আভন্্রতা সত হয়ে আছে ! কথার শান্ত আত প্রচণ্ড, অত্যন্ত ক্ময়কর। 
শুধু বথার সাহায্যেই অনেক কাঁঠন পড়ার 'চাকংসা সদ্ভব হয়। উপযদ্ত 
পরিবেশের মধ্যে কথার সাহায্যে বস্তা শ্রোতার মনে নূতন ধারণা, নৃতন বিশ্বাস 
সৃষ্ট করেন। এই ধারণা এই বি"বাস শ্রোতার “মরমে” তার মনের "গভীরে? 
দৃঢ়ভাবে প্রাতষ্ঠা লাভ করে৷ এইর্‌পে বিবাস উৎপাদন করার নাম “আঁভভাবন? । 
রুগ্ন ব্যান্তর মনে আরোগোর দৃঢ় বিবাস সৃদ্টি ক'রে বহু মনোবিজ্ঞানী আম্চর্য- 
ভাবে অনেক রোগের উপশম করেছেন । প্রাচীন ভারতে মানখাঁষদের বরবাক্য 
অথবা অ'ভশাপবাণী আশম্চর্ধভাবে সফল হয়ে উঠতো । আমাদের বিশ্বাস 
ক্কই সব ভবিষ্যদ্বাণীর পশ্চাতে থাকতো 'আঁভিভাবন” ৷ কণ্ঠম্বরের প্রভাবে একজন 
আর একজনের ওপর নিঘ্রার মায়াও বিষ্ঞার করতে পারে। এই মায়াশীনদ্রার. 


শিশুর জীবনে ভাষার 'বকাশ ৩৭ 


মোহে দ্বিতীয় ব্যস্তি প্রথম ব্যন্তির 'নর্দেশে অনেক অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পন্ন 
ক'রে দর্শকদের মুগ্ধ করে । 

কথন, পঠন, লেখন ভাষার ব্রাবব রুপ । কাঁবতা, কাহনা, প্রবন্ধ, 
নাটক, উপন্যাস, সঙ্গীত ইত্যাঁদ যে সব চারুকলা আমাদের মুণ্ধ করে, আমাদের 
মনে অফুরন্ত আনন্দের সৃষ্টি করে সেগাাল সবই কথারই' বিভন্ন 
প্রকাশ । 

আমাদের স্বরযন্তের মধ্যে কতকগুলি সক্ষ॥ সক্ষম স্বরতন্তরী আছে। 
ফুসফূস থেকে বাতাস 'রর্গত হয়ে যখন দ্বরযন্তের ভেতর খরগাঁততে 
প্রবাহিত হয় তখন এই স্বরতন্ব্রীগুলিতে ?শহরণ জাগে, তন্তগুঁলি হহল্লোলিত 
হয়। যে সব পেশী এই তন্ত্রীগ্ীলকে চালিত বরে তাদের ভিন্ন ভিন্ন সংকোচন 
ও প্রসারণের ফলে কম্পনের তারতম্য ঘটে । বাঁণার তারগল যেমন 'ভন্ন ভিন্ন 
সুরে সাধা থাকে, তেনাঁন আমাদের নাসারন্ধে এবং মুখ হরে কতক্গাল সুক্ষ 
সং.ক্ষন স্নায়তন্ত্র আছে যেগ্ীল বিশেষ বিশেষ সুরে সাধা ! বাবধ প্রকার 
বপনের সংমিশ্রণ থেকে তারা এক একাঁট কম্পন সঞ্য়ন ক'রে নেয় এবং একটা 
বাঁশস্ট সুরে অনুরাণত হয়ে ওঠে ! ওষ্ঠ এবং জিহবার সাহায্যে এই ধ্ানকে 
আমরা নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকি । 

জন্ম-্রন্পন $ সদাজাত শশুর ক্রুন্দনই ব্যন্তি-জীবনে ম্বর-যন্ত্ের সর্ব প্রথম 
বাবহার। অনেক তথাকাঁথত দার্শশনক মনে করেন, জন্মক্রন্দনের পশ্চাতে গভীর 
তথ্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে । কেউ কেউ বলেন, শিশু এই পাপময় পৃথবীর 
সংস্পর্শ লাভ ক'রে মনের দুঃখে অনুশোচনায় কেদে ওঠে । এইর:প কজ্পনা 
কোন সত্যের ওপ্র প্রাতন্ঠিত নয় । জন্মক্রন্দয সম্পূর্ণ স্বাভাঁবক একটি 
জন্মগত প্রীতক্রিয়া। সংকীর্ণ অন্ধকার মাতৃণভভ হতে খন শিশু বিশাল 
পৃথবীতে প্রচুর আলোক, প্যঞ্ধি বাতাসের মধ্যে এসে পড়ে তখন তার সারা 
দেহে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পবঞ্তি আঁক্সজেন তার রন্তসণ্জালনকে 
দ্রুততর করে দেয় । বায়ুস্রোত খরগাঁততে তার স্বরতন্ত্রের ভেতর "দিয়ে প্রবাহিত 
হয়। তাই শিশু কেদে ওঠে । এই ক্ুন্দনের পশ্চাতে কোন রকম দার্শীনক 
তথ্যের আন্তত্ব একেবারেই নেই । 

জীবন প্রভাতের বিচিত্র স্বরধদাঁনর ভেতরা দয়ে শিশু তার বাভল্ন অনুভ্াতকে 
প্রকাশ করে। অস্বান্ড বোধ, ক্ষুধা, তৃফা, যন্ত্রণা ইত্যাঁদ 'বাভন্ন অবস্থার 
প্রতিফলন ঘটে 'বাভন্ন কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে । প্রক্ষোভ এবং অনুভাত প্রকাশের 
এই রীতি শুধু মানবাশশনর মধ্যেই আবদ্ধ নয়, অন্যান্য জীবজন্তুর মধ্যেও এর 
প্রচলন দেখা যায়। প্রাণীজগতে ন্তণাধবান, “সংকেতধৰান', 'আন্ন্দ- 


৩৮ শিশু-মন 


ধহ'ন' ইত্যাঁদ 'বাভন্ন ধাঁনর আন্তত্ব আঁবজ্কৃত হয়েছে । মধুবাহণ মৌমাছির 
গুঞ্জন আর মধুসম্ধানী মৌমাঁছর গুঞ্জন এক নয়। স্বর-বোঁচন্যের 
সাহাযো অন্ভূতি ও প্রক্ষোভ প্রকাশের নাম পপ্রক্ষোভভাষণ । মানব 
শিশুর 'বাঁভল্ন প্রক্ষোভভাষণের মধ্যে কোন রকম গুণগত পার্থক্য নেই, 
পার্থক্য শুধু মান্রার বা গভীরতার । শিশু শুধু স্বরবৌচন্রের সাহায্যে তার 
প্রক্ষোভ প্রকাশ করে তাই নয় ; অন্য লোকের স্বর অনুধাবন ক'রে সেই স্বরে 
গবাভল্ প্রক্ষোভের সংকেতও সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে । কয়েক মাসের শিশুকে 
উপয্স্ত কণ্ঠস্বরের সাহায্যে শান্ত, উত্তেজিত, উৎসাহত অথবা 'িনরুৎসাহ করা 
সম্ভব । 

শৈশব-কাকলী ৪ চার মাস থেতে নয় মাসের মধ্যে শিশু আবোলতাবোল 
বকতে শুরু করে। এই সব আবোল-তাবোল বকার নাম শৈশব-কাকলাী । 
ভাষার মধ্যে যে সকল শব্দ আছে শিশু ভার প্রায় সবলগ'ল শব্দই এই সময়ে 
উচ্চারণ করতে পারে । শিশু প্রথমে স্বরধৰনি উচ্চারণ করে, তারপর ব্যঞ্জন- 
ধ্বনি উচ্চারণ করতে শেখে । স্বরধবানির মধ্যে আ? ধন সবচেয়ে আগে 
উচ্চাঁরত হয় । ব্যঞ্জনধবানর মধ্যে শশু প্রথমে বব, তারপর প, ম, গঃক এবং 
সবচেয়ে শেষে “র' এবং “ল' এর উচ্চারণ আয়ন্তব্রে। অবশ্যই ব্যান্ত গবশেষের 
ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যাতিক্রম ঘটতে পারে । শিশু যাশোনে তাই অনুকরণ 
করতে চেচ্টা করে। 1বশেষ বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করবার আগে শিশু শব্দো- 
চ্চারণের সুর, ও এবং ছন্দে অনুকরণ করে । শিশু প্রথমে শব্দোঙ্গারণের 
সমান্ট লক্ষ্য করে, তারপর শব্দান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন উপাদানগুল তার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে । শৈশব-কাকলীতে পুনরান্ত লাঁক্ষত হয়, অর্থাৎ শিশু একই 
শব্দ বার বার উচ্চারণ করে । যেমন-মা-মাঃ দান্দা, বা-বা ইত্যাদ। এইসব 
পুনরুক্তি সম্পূর্ণ অর্থহীন ! মা-মার অর্থ সাত্য সাত্য মামা নয়, 'মা' শব্দটার 
পুনরাবীত্ত মান্র। গাতাঁপতা অনেক ক্ষেত্রেই শিশুর এই সব পুনরু্িকে 
অর্থময় শব্দ বলে ভুল ক'রে থাকেন । 

শব্দোচ্চারণ £ শিশু শন্দর উচ্চারণ এবং শব্দ প্রয়োগ করবার আগে অন্যের 
কথা বুঝতে পারে। প্রথম উচ্চারিত শব্দট সাধারণতঃ কোন একাঁট আত 
পরিচিত বস্তুর নাম । কোন একাঁটি বস্তু যখন শিশুর মনোধোগ আকর্ষণ করে 
তখন উত্ত বস্তুঁটির নাম অর্থাৎ একাঁট স্বতন্ত্র শব্দ, কয়েকবার উচ্চারিত হলে উন্ত 
কন্তু ও শব্দের মধ্যে একটা গভনর সংযোগ স্থাপিত হয় । এর ফলে বল্ভুটি 
শব্দাটকে এবং শব্দটি বস্তুঁটিকে শশুর স্মরণ পথে নিয়ে আসে । যাঁদের বাড় 
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টয়া কিংবা ময়না আছে তাঁরা এই মজার ব্যাপারটা সহজেই লক্ষ্য করতে পারেন । 
ও-বাঁড়র ভৃত্য গোপাল যখন এবাড় এল তথ্ন িল্ীমা বললেন--কী 
গোপাল ৯ পাঁখ গোপালকে দেখলে, গিল্নীমার কথাগ্ুলোও শুনলো । 
কয়েকবার এই রকম হবার পর দেখা গেলো গোপালকে দেখলেই পাখি বলে-- 
“কী গোপাল 2 ঠিক এমাঁনভাবেই শিশু বেড়ালকে পমউ-মিউ' এবং গোরুকে 
হামমা" বলতে শেখে । সে যখন বেড়াল দিয়ে খেলা করে তখন বিড়ালটা 
ডেকে ওঠে শমউ মিউ" । বেড়ালের চেহারা আর বেড়ালের ডাক এই দুয়ের মধ্যে 
একটা সংযোগ স্থাঁপত হয় ৷ শিশু বেড়াল দেখলেই বলে ওঠে “মউ 'িউ” । গোরুকে 
বলতে শেখে 'হামমা। জনৈক পিতা তাঁর শিশু পুত্রকে কান কথাটা বেশ 
অদ্ভূতভাবে শাখয়েছিলেন । তান শিশুটির একটি কান টেনে বললেন__ 
কান। শিশুটি মজা পেলো । তারপর শিশুটির আর একাঁট কান টেনে 
বললেন-_কান । এবারও 'শশ্াট বেশ আমোদ উপভোগ করলো । 
তখন তান শিশ:টর একাঁট হাত তার কানের ওপর রেখে বললেন 'কান'। 
গশশটি তৎক্ষণাৎ কান কথাটি শিখে ফেললো এবং কান বন্তুটিকে চিনতে 
পারলো । 

আভনব শব্দঘসংকলন £ ীশশ্‌ অনেক সময় অজ্ঞাতভাবে এক একটি সম্পূর্ণ 
নূতন অত্যাশ্্য নাম আঁবচ্কার করে । একজন ভদ্রলোক তাঁর বাল্যের অনুরূপ 
দুটি অভিজ্ঞতার কথা লেখককে জানয়েছেন। শৈশবে একটা বিশেষ বৈদনযাতক 
পাখাকে ঘ্‌রতে দেখলেই তাঁর মনে হতো পাখাটা বেন-_-কাঁপিন: ফিফটন-কাঁপন: 
িফটন' । এই কথাটাকে কোন ইংরাজী কথা বলে মনে করার কোন হেতু 
নেই, কারণ এ কথাটা ষে সময় তাঁর মনে উাঁদত হয়োছিল তখনও তানি ইংরাজী 
শিক্ষা আরম্ভ করেনাঁন। তাঁর দ্বিতীয় আভজ্ঞতার কথাটা এখন বাল। তিনি 
খুব বড়এলাচ খেতে ভালবাসতেন । চিবোতে চিবোতে ঘখন খব ঝাল লাগতো 
তখনকার সেই অবস্থাটাকে তাঁর বড়ো “ণ+” মনে হতো । ভাষার এই সব বৈশিষ্ট্য 
নিয়ে কোন রকম গভীর গবেষণা এ পর্ধন্ত হয়নি । আমাদের 'বিবাস এ সব 
ক্ষেত্রে গবেষণা ব্যাঙ্ত ও জাতির জীবনে ভাষাবকাশের ধারাটর ওপর পরাঞ্ধ 
আলোকপাত করবে । 

শব্দসগ্গালন £ অনেক সময় দেখা বায় শিশু একই নামে একাধিক ব্যান্ত বা 
বন্তুকে আভাহত করছে । এই সময় শশ সকল বয়স্ক পুরুষকে “বাবা”, বয়স্কা 
মহিলাকে “মা” এবং লব্বাবস্তুকে “লাঠি সম্বোধন করে। শিশু এই সমর 
'বাভন্ন ব্যাস্ত বা বস্তুর মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করতে শেখে । 

শব্দ-সংযোজন £ অনেক সময় দুটি পুরাতন শব্দ 'মশয়ে শিশু একটি 


0) শিশু-মন 


নূতন শব্দ সৃজন করে। যেমন শিশু হয়তো 'সৃযন্তি, কথাটা জানে না। 
অথচ সূর্যকে “সৃজজ' বলে জানে এবং লুকোচর খেলবার সময় কেউ দৃষ্টি 
পথের বাইরে গেলে 'কুকু" শব্দ করে এটাও সে লক্ষ্য করেছে । তাই স্যান্তকে 
(সূর্ষ যখন দাস্টপথের বাইরে যায়) সে হয়তো একটা আঁভনব ণাম দিলে-_ 
“সুজূজি-কু-কু। এই রকম নামকরণের পশ্চাতে যে অপ মনন শান্ত 
কাজ করে অনেকেই সেটা না বুঝে ?শশুর কথাটাকে অদ্ভুত বলে হেসে ডীড়য়ে 
দেন। ফলে শিশুর তত্মপ্রকাশের প্রেরণা প্রতিহত হয়। সে কী নলতে 
চায় সেটা বুঝতে হবে এবং তাকে উপহাস না করে বড়োদের আঁভধানে তার 
বন্তব্য বিষয়টাকে কী বলে সেটা তাকে ?শাখয়ে দিতে হবে । 

অর্থবোধ ৪ প্রথম বখন একটি স্বতন্ত্র বন্তুর সঙ্গে একাঁট স্বতন্ত্র শব্দের 
সংযোগ স্থাপিত £য় তখন শিশুর লাহে বন্তুটির 'আতার' ড়া আর কোন বিশেষ 
অর্থ থাকে না। শকন্তু দিনে দিনে আঁভিজ্ঞরতা ঘতো বাড়তে থাকে, সে যতোই 
বস্তুটিকে বিভিন্নভাবে ব্যণহার করতে শেখে ততোই সেটা তার কাছে আঁধকতর 
অথ'ময় হয়ে ওঠে । শিশু ধারে ধীরে শেখে কনলালো একট বিশেষ আকারের 
ফল, বেতে অমন মধুর, তার গন্ধাট আমোঁদত করে। সুতরাং কমলালেবু 
কথাটা (শিশুর মনে নানারকম ভাবের উদয় করতে পারে । শশু বখন সবে 
একটা কি দুটো কথা বলতে শিখেছে তথন সে একটি মাত ক্ষুদ্র শব্দের সাহায্যে 
তার মনের এনটা পাঁরপূর্ণ আঁভপ্রায়(কই প্রকাশ করতে পারে । কমলালেব” 
কথাটা উচ্চারণ ক'রে সে হয়তো বোঝাতে চায়-_-'ওই থে একটা কমলালেবদ, 
“আমাকে একটা কমলালেবু দাও অথবা “আম কমলালেবু খাবো” ইত্যাদি ॥ 
শশুর সঙ্গে খারা পেশ! সময় কাটান তাঁরা তার অঙ্গভাঙ্গ, বলার ৬: 
ইত্যাঁদ দেখে বলতে পারেন একটি বিশেষ মুহূর্তে একটি বিশেষ কথা 1দয়ে 
?শশু তার মনের কোন ভাবটা প্রকাশ করতে চাইছে । শশুর ইচ্ছাগুীলকে 
বথাসম্ভব সমথ * করলে তার মধো ধারে ধীরে আত্মব*বাস জেগে ওঠে । এর 
ফলে তার মাণাঁসক বকাশ উন্নততর ও সূন্দরতর হয় । বকন্তু তার ইচ্ছেগুলো 
কী জানতে হলে তার কথার অর্থ যথাযথভাবে বুঝতে হবে এবং তার জন্য 
[শশুর সঙ্গে মাতাঁপতাকে শব বেশী ক'রে মিণতে হবে । বে একাটি মাত শব্দ 
বা পদ 'দয়ে শিশু একাঁট সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে তার নাম দেওয়া বেতে পারে 
একপদবাক্া' | 

পদ £ শশুর কথোপকথনে প্রথম প্রথম 'বশেষ্য পদের আধক) দেখা যায়, 
'কিম্তু আমরা এইমাধ বলৌছ বড়োদের ব্যাকরণ মতে এগ্াল বিশেষ্য পদ হলেও 
শিশুর অভিধানে তারা অনেক সময়ই ক্রিয়ার মতো কাজ করে থাকে, কারণ 


শশুর জীবনে ভাষার বিকাশ ৪৯ 


একটিমান্্র বিশেষ্য পদ শিশুর একটি পূর্ণ আঁভপ্রায়কেই প্রকাশ করতে সক্ষম ৷ 
বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ্য পদের অনুপাত কমতে থাকে এবং ক্রিয়াপদের 
অনুপাত বেড়ে চলে। শৈশব-কথনে বিল্ময়স্চক শব্দেরও ছড়াছড়ি দেখা 
যায়। বিশেষণ, সর্বনাম ইত্যাদ অন্যান্য পদ ধারে ধীরে শিশুর কথনে আত্ম- 
প্রকাশ করে। সব শেষে ও, এবং, অথবা ইত্যাঁদ সংযোজক অবায়ের 
আবভবি ঘটে । দুবছর বয়েসে শিশুর কথোপকথনে 1বশেষ্য পদের বে অনুপাত 
সমগ্র ভাষার মধ্যে 1িবশেষ্যপদে অনুপাত ঠিক সেই রকম ; 1কন্তু শৈশবকথনে 
ক্রিয়ার অনুপাত সমগ্র ভাষায় ক্রিয়ার অনুপাতের প্রায় দ্বিগুণ বেশী । এ 
থেকে বোঝা যায় শিশু বতুর চেয়ে কার্দঝলাপ সম্বন্ধে আঁধকতর কৌতূহলী । 

ধদ্ব-পদ ও বহু-পদ বাক্য ৪ একপদ বাক্য ব্যবহার করার 'কছুকাল পর 
ণশশ্‌ দ্বি-পদ বাক্য ব্যবহার করে। একাঁট 'বশেষ্য পদ এবং একাঁট 'ক্রয়াপদ 
( যেমন, “আম খাই", “বাবা যায়” ইত্যাদি ) দিয়ে একটি দ্-পদ বাক্য গঠিত 
হয়। বাক্যের দৈর্ঘ্য ও জাঁটিলতা ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে । বাক্য রচনার এই 
উৎকর্ষের মূলে আছে শিশু মনের পারপন্ষ্টি। 

ভাঁঙ্গমা-ভাষণ £ প্রথম প্রথম শিশু কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভাব প্রকাশ 
করার জন্য নানাবধ অঙ্গভঙজও ব্যবহার করে । কথার অর্থ উপলাব্ধ 
করার আগে 'শশু অঙ্গভাঙ্গর হীঙ্গত উপলাব্ব করতে পারে এবং শব্দ ব্যবহার 
করবার আগেই অঙ্গভাঙ্গ ব্যবহার করে। ধারে ধরে সে ধখন ব্‌*৩ পারে যে 
অঙ্গভাঙ্গর সাহাথ্যে ভাবপ্রকাশের 'ক্ষেন্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং শব্দোচচারণ অপেক্ষা 
অঙ্গভাঙ্গ ব্যবহারে বেশী শান্তর ক্ষয় হন, তখন সে অঙ্গভাঙ্গর ব্যবহার ৩] করে 
এবং তার পারবে শব্দ প্রয়োগ করতে দেখে । 

ভাষণ প্রক।ত £ শৈশবে খথন প্রথমে থাকে আত্মকোন্দ্রক, তারপর ধীরে ধারে 
সামাজক হয়ে ওঠে । আত্মকোন্দ্রক ভাষণ [তন প্রকারের-_-(ক) পুনরান্ত-_ 
একই শব্ধ বা পদের পুনরাবৃত্তি, (খ) স্বগতোত্ত _নঃসঙ্গকথন, (গ) যৌথ 
স্বগতো।ত্ত-_-অন্যের উপস্থিততে অংত্মভাবণ । ভাষা বখন সামাজিক হয়ে ওঠে 
তখন তার মাধ্যমে শিশু (ক) অন্যের সঙ্গে চিন্তা 'বাশময় করে, (খ) অন্যের 
সমালোচনা “রে, (গ) অন্যকে আদেশ করে, (ঘ) অনুরোধ জানায়, (৬) 
ভম দেখায়, (চ) প্রন করে, (ছ) প্রশ্নের উত্তর দেয়, ইত্যাঁদ | 


নীরব কথন £ শিশুর আভজ্ঞতা যতো বাড়তে থাকে ততোই সে তার মনের 
অনেক ভাব গোপন করতে শেখে । বড়োরা যখন কথা বলেন 'শশুকে তখন 
চুপ ক'রে থাকতে শেখানো হয় । এইভাবে শিশু তার মনের ভাবগুলোকে 


৪২ 1শশু-মন 


কথনের ভেতর দয় প্রকাশ করতে না পেরে মনে মনে চিন্তা করতে সরু করে। 
এই নীরব কথনেরই নাম চিন্তন । আমাদের মনে এমন সব ভাবের উদয় হয় 
যেগুলো প্রকাশ করলে অশান্তি বা বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা থাকে । এই ভাব- 
গুলোকে প্রকাশ না ক'রে আমরা মনের গহনে তাদের লুকিয়ে রাখ । সেগুলো 
চিন্তার আকারে আমাদের মনের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করে চলে । 

স্বরগ্রামের উচ্চতা £ অনেক সময়ে দেখা যায় চেষ্টা করেও কোন কোন 
লোক ধীরে কথা বলতে পারে না । তাদের কণ্ঠস্বর গ্বভাবতঃই ভার । স্বর" 
যন্জের বৌশম্ট্য বাতীত আরও একটা কারণে স্বরগ্রামের উচ্চতা ঘটতে পারে। 
শিশুরা আত শৈশবে ক্ুন্দনের সাহায্যে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে থাকে। 
যথা সময়ে তার প্রাতি দৃম্টি না দলে শিশু ক্রমশঃ আরও জোরে কাঁদতে 
থাকে! এই সব শিশূর কণ্ঠদ্ধর উত্তর জীবনে উচ্চ ও গম্ভীর হয় । 

উচ্চারণ বকার £ শিশু যা শোনে তাই উচ্চারণ করতে চেস্টা করে । অনেক 
ক্ষেত্রে শিশু নিখতিভাবে কোন একাঁট বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না, 
তার কারণ তার চার পাশে যাঁরা আছেন তাঁরাই শব্দটাকে ঠিক মতো উচ্চারণ 
করেন না। যে শিশুর শ্রবণশান্ত স্বাভাঁবক তার উচ্চারণ 'বকার দূর 
করতে হলে তাকে উপহাস না বরে তার কাছে শব্দাটর নির্ভুল উচ্চারণ ধার বার 
করতে হবে এবং সৌদকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। আরযে শিশুর 
শ্রবণশন্ত দুর্বল শীনারদন্ট শন্দ উচ্চারর করবার সময়ে ওষ্ঠ, জিহবা 
এবং কণ্ঠের যে বশেষ বিশেষ অবস্থান ও পাঁরবর্তন হয় সেগুলি তার দন্টিশান্ত 
ও স্পর্শানুভ্‌।তর সাহায্যে তাকে বাঁঝয়ে দিতে হবে। 

তোতলাম- তার কারণ ও প্রাতকার £ অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন 
শিশু কিছু একটা বলতে যাবার আগে ইতম্ভতঃ করছে, অথবা বার বার একই 
শব্দ উচ্চারণ বরে ফাচ্ছে। এর নাম তোতলামি। তোতলামটা 
ভালো জানস নয়, কারণ অনেক সময় এর জন) ব্যন্তীবশেষকে অপরের কাছে 
লাঁঞ্চত হতে হয়। অতি শৈশবেই তোতলামির উদ্ভব হয়ে থাকে এবং প্রাতি- 
কারের কোন রকম চেষ্টা না করলে এই স্বরাবকতি আধক বয়েস পর্যম্ত থেকে 
যায় । সাধারণতঃ দু তিন বহর বম্নেসে, পাঠশালায় যাবার সময় এবং যৌবন 
আরম্ভ হলে তোতলাম ঘটতে দেখা মায় । কারণ, পরিবেশের প্রঙাখ শিশুর 
জীবনে এই সব সময়ে প্রবলভাবে কাজ করতে থাকে । পরিবেশের সঙ্গে 
নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার উদ্দেশ্যে 'শশহাক রীতিমত প্রয়াস করতে হয়। 
দু তন বছর বয়েমে শশুর মধ্যে ব্যান্তত্বের বাঁজাট নবেমান্র অঙ্কীরত 
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হতে সুরু করেছে-পাঁরবেশ থেকে নিজেকে পৃথক্‌ করে উপলাব্ধ 
করতে সুরু করেছে সে। তারপর পাঠশালায় ঘখন সে এলো তখন তার জগতের 
রূপটাই গেলো বদলে । নতুন সঙ্গী, নতুন শিক্ষক, নতুন নতুন আসবাবপন, 
বানর পাঠ্য 'বষয় সব কিছ মিলে একটা নতুন 'বশ্বের সৃষ্টি করলো তার 
চারপাশে । এরপর যখন শিশু যৌবনের পথে পা দিভে সুরু করে তখন তার 
দেহের বিপুল পারবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও অসাম পাঁরবর্তন ঘটে । অপরের 
কর্তৃত্ব অদ্বীকার ক'রে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার একটা প্রবল ইচ্ছা 
অনুভব করে সে । জীবনের এই তনাঁট জাঁটল মুহূর্তে আত্মপ্রকাশের যে বিপুল 
প্রেরণার সৃণ্টি হয়, তার সঙ্গে সময়ে সময়ে ভাষার গাঁত তাল রাখতে 
পারে না। চিদ্তা এগয়ে চলে, কথা পড়ে পিছিয়ে । তাই মাঝে মাকে ম্বরের 
গবকার আঁনবাষ হয়ে ওঠে । এই আত সাধারণ কারণটি ছাড়াও তোতলামির 
আরও অনেক কারণ আছে । শিশুর চারপাশে যাঁরা আছেন, তাঁদের কেউ কেউ যাঁদ 
তোতলা কথা বলেন, তাহলে শিশুও 'িনজের অজাম্তে তাঁকে অনুকরণ করে। 
অনুকরণ প্রবাতিটা শিশুর মধ্যে অত্যন্ত প্রবল, কাজেই অবাঁঞ্ছত সঙ্গ থেকে 
তাকে দূরে রাখাই ভালো । কোন শিশু তোতলামি করছে দেখে তাকে উপহাস 
করলে, অথবা ধারে ধারে কথা বলার জন্য তাকেউপদেশ দিলে কিংবা সে যে কথাটা 
বলতে চাইছে সেটা আর কেউ আগ বাঁড়ুয়ে বলে দিলে তার ফল হয় অত্যন্ত 
খারাপ । ধৈর্য ধরে তার কথা শুনতে হবে । এমন ভাব দেখাতে হবে যাতে 
ক'রে সে বুঝতে পারে শীবন্দুমান্র ব্যস্ততা দেখাবার তার কছমাত্র প্রয়োজন 
নেই। মাতাপিতা সব সময় লক্ষ্য রাখবেন কী রকম পারাগ্থিততে তাঁদের 
শিশুরা তোতলাম করছে । অনেকে পাঁরশ্রম ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়লেই 
তোতলাম সুরু করে। এরা যাতে প্রচুর বশ্রাম উপভোগ করবার অবকাশ 
পায় সেরকম ব্যবস্থা করা দরকার । আবার অনেক সময় দেখা যায় বেশী 
ছেলেমেয়ের সংস্পর্শে এলে কোন কোন 'শশু হতভম্ব হয়ে তোতলামি 
সুরু করেদেয়। এদের সঙ্গীসংখ্যা কমিয়ে দেওয়াই ভালো। আবার 
বেশী অভ্যাগতের সামনে কোন-কিছু আবৃত্তি ক'রে শোনাতে হলে যে 
সব শিশু তোতলাতে থাকে অনুরূপ পারাস্থীতি থেকে তাদের দুরে রাখাই 
শ্রেয় । অনেক মাতাঁপতা শিশুসন্তানকে অন্যের কাছে শেনাক, ছড়া 
ইত্যাদি আবৃত্তি করিয়ে প্রচুর গৌরব অনুভব করেন। অসহায় শিশুটি নতুন 
পারাস্থাততে যাঁদ বার বার তার কথা স্ুলে বায়, অথবা ইতঙ্ততঃ করে, 
তাহলে তকে ভয় দেখান, 'তিরস্কার ও উপহাস ক'রে থাকেন। কিন্তু তাঁদের 
এই ধরণের আচরণের ফলে শিশুর তোতলামি ক্মেই বেড়ে চলে এবং নিজের 
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ওপর সে আস্থা হারাতে সুরু করে । তাছাড়া মাতাপতার প্রাতি তার মনে 
বেশ একটা 1বরোধিতার ভাবও দানা বাঁধতে থাকে । বিদালয়েও তোতলা 
ছেলেমেয়েদের গ্রাত নথেন্ট সংযত ও সদর ব্যবহার করা দরকার । অন্যান্য 
ছাব্রহাত্রীদের সামনে কোনাঁকছ? উত্তর 'দতে বা কিছ মুখস্ঘ বলতে তাদের 
পণড়াপ।াড় খরা একেবারেই ঠিক নয়। সবচেয়ে ভালো তাদের নিয়ে একটা 
1ভন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি করে আঁভজ্ঞ শিক্ষ্ের সাহায্যে তাদের উন্নাতাবধানের 
চেষ্টা করা। মাতাঁপতার অন্য একপ্রকার আচরণের ফলেও শিশুর কথায় 
তোতলাম প্রকাশ পেতে পারে । অনেক সময় দেখা যায়, মাতাপতা যখন 
কোন অতি অভ্য।তের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন এমন সময় শিশু 
যাঁদ কোন কথা বলতে ঢায তালে তালে িরস্ত -'"রে ভদ্রতা শেখানো হয় । 
এইভাণে  প্রন্াশোনমখ চিন্তাঞ্রেত ভব্ধে হলে শিশুর মনে যে 
আবেগরাশি সত হয় তার ফলে সে তোতলা হয়ে পড়তে পারে । উাল্লাখত 
কারণগহীল ছাড়া শৈশবকালে শীস্তক্ষে গুরুতর আঘাত, হাম প্রভাতি শারারক 
পড়া, পূ্বপিরুষদের থেকে প্রাপ্ত বেন স্নায়গত বৈকলা প্রভততির ফলেও 
ভোতলামির স্াঁন্ট হতে পারে । উপযুক্ত শারাঁরক ও মানাসক চাকংসার 
দ্বারা সম্পূর্ণ বা আংঁশক প্রতাবধান সদ্ভব। তোতলামির সবচেয়ে 
বড় ওষুধ সহানুভ্াত। তোতলা ?শশ্‌কে উপহাস না করে ধৈর্য 
এবং সহানূভএীত দরে তার কথা শুনলে, আবেদময় সবল রকম পাঁরাদ্হিতি 
থেকে তাকে দুরে রাখলে সে ধীরে ধীরে স্বাভাঁবক হয়ে উঠবে । শিশুর সঙ্গে 
বেন |কহকশ কথা বলা, আব পমেনেব সদুত্বব দেওয়া এবং কথা বলতে তাকে 
উৎসাহত করা সকল মাতাশ্পিতার্ই একান্ত করণীয় কাজ। কারণ এই সব 
আচরণ নখ*ুত ভাষাবকাশের পক্ষে বখেষ অনুকূল । 

ম্বাভাঁব ডানে ভাষাব হাশের অন্তরায় ৪ নানা কারণেই ম্বাভাবিকভাবে 
ভাষার বকশ বাঘ্মত হতে পারে । প্রথমত হ শিশু যাঁদ ভাঙ্গমাভাবণের সাহায্যে 
তার মনের ভাব ধথাধথভাবে প্রকাশ করতে পারে, তবে সে সহজে কথা বলতে 
চায় না। দ্বতায়তঃ শিশদর বাঁধরতা তার ভাষ্য 1বকাশের পথে অ;ত বড় 
অন্তরায় | থে শিশু আজন্ম বাঁধর সে স্বভাবতঃই মক হয়। যাঁদও তার 
স্বরযন্ত্র সম্পূর্ণ অক্ষত, তথাপি অন্য কারও কথ। শুনতে পায় না বলেই সে কথা 
বল৷ শিখতে পারে না। তৃতীয়তঃ শিশুর আগ্রহ যাঁদ অন্য দিকে সন্গালত 
হয় তবে তার ভাষাবকা* বাহত হতে পারে । সাধারণতঃ ?শশু যখন কথা বলতে 
আরম্ভ করে সেই সময়ে সে হটিতেও সমর করে। যাঁদ হাটাহাঁটতে সে বেশী 
আনন্দ পায় তবে ভাবার দিকে তার মনোযোগ কমে আসে । চতুর্থতঃ 
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অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন শিশু কোনও প্রচালত ভাষা শিক্ষা না ক'রে 
আশ্চর্যভাবে তার নিজস্ব সম্পূর্ণ নূতন একাঁট ভাষা সাঁন্ট করে। এই সব 
শিশু অনেক দোঁরতে প্রচলিত ভাষা 'শখে থাকে । পণ্চমতঃ অনেক সময় 
1শশু তার মনের কথা সম্পূর্ণভাবে প্রব্শ ক'রে বলার আগেই মাতা অথবা 'পতা 
তার কথা বুঝতে পারেন এবং তার অভাব পূরণ ক'রে থাকেন! তাই শিশু 
সম্পর্ণ বাক্য ব্যবহার করার প্রয়োজন বুঝতে পারে না, ফলে ভাষাবকাশ তার 
সম্পূর্ণ হয় না। 

আঁধকাংশ মনোবিজ্ঞান লক্ষ্য করেছেন মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় তাড়াতাঁড় 
কথা বলতে শেখে, ক্ষুদ্র বাক্য এবং জাঁটল বাক্য তাড়াতাঁড় ব্যবহার করে, বেশী 
ণনখশৃত ভাবে অনুকরণ করতে পারে, উচ্চারণে কম ভুল করে, অর্থাং ছেলেদের 
চেয়ে মেয়েদের ভাষায় আধকার বেশী । আমাদের দেশে প্রবাদ আছে-_নারী 
জাতি মুখরা”» “নারীর রসনা ক্ষুরধার» ইত্যাঁদ | জান না এই সব প্রবাদ বাক্যের 
পশ্চাতে কতটা মনস্তাত্বক জ্ঞান স্িত হয়ে আছে । 

বাঁদ্ধর সঙ্গে ভাষার একটা শনাবড়ু ও গভনর সন্বন্ধ বর্তমান। সকল 
বাদ্ধমান শিশুই কথা বলতে শেখে না সাঁতা, কিন্তু যে সন শিশু তাড়াতাড় 
কথা বলতে শেখে তারা সাধারণতঃ বাদ্ধমান হয়! ভাষা 'বকাশের ওপর 
পারবেশের প্রভাবও যথেন্ট। উন্নত পারবারের ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ 
বেশী সংখ্যক এবং বেশী মাজত ধরণের শব্দ ব্যবহার করে, অর্থৎ তাদের 
শব্দভাশ্ডারে থাকে অনেক বেশী শব্দরত্ব । যে শিশু আঁধকবয়দ্ক বালক" 
বালিকার সঙ্গে মেলামেশা করে তারাও বেশ সংখ্যক শব্দ ব্যবহার করে, তার 
কারণ যাদের সঙ্গে তারা মেশে তাদের শব্দসম্ভার প্রচুর ৷ 

যারা ডান হাতের চেয়ে বাম হাতের ব্যবহার বেশী করে কখনো কখনো 
ভাদের মধ্যে নানারকম ভাষা বিকার লাক্ষত হয় । 

মানব জীবনে ভাষার প্রয়োজন অনেক । তাই ভাষাঁবকাশের ধারাটি যাঁদ 
আমরা আবিজ্কার করতে পার, তাহলে মানবমনের বিকাশের প্রকৃতিটও সহজেই 
বুঝতে পারবো । আমাদের দেশে উন্নত ধরণের শিশুসাহিত্য খুবই বিরল । এর 
প্রধান কারণ শিশুর ভাষায় শিশুর সা'হত্য রচিত হয়নি। আমাদের পাঁরপক্ত 
ভাষার সাহায্যে শিশুর কোমল মনে কোন রকম রেখাপাত বরা কোন দিনই সম্ভব 
হবেনা। সত্যকারের শিশুসাহিত্য গড়তে হলে শিশুর শব্দসক্ভার জানতে 

হবে, ভাবাবকাশের 'বাঁভন্ন স্তরে তার মনোজগতে কী ক পারবর্তন ঘটে সেটা 
উনগানটাগগরাব88 নিররতাতিতা 
দরদ 'দিয়ে অনুসরণ করতে হবে আমাদের । 


সমাজ-দে ভলাব্র ভ্রয়বিক্াশ 


আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষ। করার উদ্দেশ্যে মানুষকে অপরাপর প্রাণীরই মতো 
দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে হয় । প.রাকালে মানুষ যখন অশ:্ত ছিল, তখন 
তারা বৃক্ষ-গব্হরে অথবা িরিগুহায় দিনাতিপাত করতো । তখন বন্যপশু 
দ:রণ্ত প্রকীতি প্রভৃতি সাধ।রণ শুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য তাদের 
দল বেধে বসাঁত করতে হুতো। এই সাধারণ প্রশ্নোজন ছাড়াও দল 
বে'ধে বসবাস করার পশ্চাতে আরও অনেক সহজাত প্রেরণার আন্তত্ব ও 
ক্রিয়াকলাপ নিত্য-বর্তমান। যোন প্রবৃত্তির প্রেরণায় ঘখন ম্পী-প্রুষ উন্মত্ত 
হয়ে ওঠে তখন তাদের মধ্যে পারণ্পাঁরক মিলন একান্ত আবশ্যক হয়ে দেখা দেয়। 
স্মী-পুরুষের এই মিলনকে সমাজের ক্ষুদ্রতম রূপ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। 
আবার প্রিয়বন্তুক্ে নিতান্ত 'নাবড় করে পাবার ইচ্ছা, তাকে সম্পূর্ণরূপে 
আধিকার করার আকাগ্কা মানষের সংজাত । যে দুটি নরনারর মধ্যে যৌন 
কারণে মিলন ঘটে তাদের মধ্যে গভীর সম্প্রাতির সঞ্চার হয় এবং তারা পরস্পরকে 
শনাঁবড়তম করে পাঝার উদ্দেশ্যে একত্র দনাতিপাত করতে শুরু করে। কিন্তু 
আত্ম-সুখের জন্য একান্ত হলেও তাদের মধ্যে বংশরক্ষা করার ষে প্রেরণা বর্তমান 
তারই প্রভাবে ?নজেদের সন্তান-সন্তাঁতকে তারা পরিত্যাগ করতে পারে না। 
পক্ষান্তরে আতিশয় যত্ব সহকারেই তারা আপন আপন সন্তানের লালনপালন ক'রে 
থাকে । যেপ্রাণীর মধ্যে সম্তান-বাংসল্য নেই ধরাপষ্ঠে তার আসন্তত্ব বেশী 
দন অক্ষুপ্ন থাকতে পারে না। তই প্রকীতি জনকজননশর মনে সম্তানসম্তাঁতর 
প্রাত গভীর আকর্ষণ ও সম্প্রীতির সণ্টার ক'রে দেয় । এই কারণে শ্বী-পুরুষের 
মিলনসঞ্জাত ক্ষুদ্রতম সমাজের পরিসরাট দিনে দিনে প্রসারত হতে থাকে । দুটি 
প্রাণীর ঘ্বারা রাঁচত নিভৃত সমাজট একটি ক্রমবর্ধনশণল পারবারে পারণত হয় । 
শবাভন্ন পরিবারের মধ্যে আবার 'বাঁবধ জৈব কারণে আদান-প্রদানের প্রয়োজন 
হয়ে পড়ে । জীবন ধারণ করার জনা যা-কিগুর প্রয়োজন তার সবগুলোই 
একজন মানুষ সংগ্রহ করতে পারে না, সব কাজ করার যোগ্যতা সকলের নেই এবং 
সব কিছু করার অনুকূল পাঁরবেশও সবার ভাগ্যে জোটে না। যারা 
পার্বত্য অঞ্চলের আঁধবাসী শস্যের জন্য তাদের সমতলবাসীদের ওপর 
নিভ'র করতে হয় । যে ভালো তীরের ফলা তৈরী করতে পারে গৃহপালিত 
পশুর জন্য তাকে এমন আর একজনের ওপর নির্ভর করতে হয় যে নাক বন্য 
পশুকে বন্দী করার এবং পোষ মানাবার কৌশলটা ভালো ক'রে আয়ত্ত করে 
ফেলেছে ৷ এই সব 'বাভ্ন কারণে নিকটবতাঁঁ কতকগদাল পরিবারের মধ্যে একটা 


সমাজ-চেতনার ক্রমাবকাশ ৪৭ 


সাম্ধ স্থাপিত হয় ৷ তাদের মধ্যে আদান-প্রদান চলতে থাকে ৷ এইভাবে পাঁরবারের 
গণ্ডি বস্তারত হতে হতে শোম্ঠীতে রূপান্তাঁরত হয় । সভাতার অগ্রগাঁতর 
সঙ্গে সঙ্গে একদল মানুষের সঙ্গে আর একদল মানুষের যোগাযোগ অবশ্যন্ভাবী 
হয়ে ওঠে । গোষ্ঠীর প্রসারণের ফলে জাতির উদ্ভব হয় । 'বাভল্ন জাতির সাম্মলনে 


আন্তর্জাতিক সমাজচেতনার বিকাশ ঘটে । জাঁতর জীবনে এমান ক'রে ধীরে 
ধীরে 'বাঁভন্ন স্তর আতক্রম করে সমাজচেতনা উন্মেষ লাভ করে । মানুষের 
আন্তত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে দলবদ্ধ জীবনের প্রয়োজন আছে । যা 
আমাদের আল্তত্বের অনুকূল তাকে যদি আমরা সর্বান্তঃকরণে মেনে না নিই, যদি 
তাকে ভালো না বাসি তাহলে আমাদের জ'বনযান্রা বিড়ম্বিত হয়ে উঠবে । তাই 
মানুষ দলগত জীবনকে সোহাগ করতে শিখেছে, অথাৎ সামাজক জীবনের প্রাত 
তার মনে একটা অন্ধ আকর্ষণের, গভীর ভালোবাসার সন্টার হয়েছে । এটাই হলো 
সমাজবোধ বা সমাজচেতনা । এই সমাজচেতনা একট ব্যান্তর জীবনে কীভাবে 
ক্রমে কলমে বকাঁশত হয়ে ওঠে-_সমাজবোধের শতদল পদ্মটি একটি একাঁট ক'রে 
পাপড়ি খুলতে খুলতে কেমন ক'রে প্রস্ফৃটিত হয় সেটাই আমাদের প্রধান 
আলোচ্য বিষয় । মনন্তাত্বকেরা সুদীর্ঘ ও সৃতীক্ষম পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার 
পর সমাজচেতনার ক্রমোন্মেষের যে ধারা'ট আ'বদ্কার করেছেন বর্তমান প্রবন্ধে 
সেই ধারাটকেই আমরা অনুসরণ করবো । 

শিশুর বয়েস যখন প্রায় দু মাস তখন সে মানুষের মুখ দেখে বা কণ্ঠস্বর 
শুনে হেসে ওঠে । এই হাঁসই তার সমাজচেতনার প্রথম স্ফার্ত। অর্থাং 
এই সময়ই শিশু সর্বপ্রথম তার পাশে আর একজনের উপপাঁচ্ছাত উপলাব্ধ করে 
এবং দ্বিতীয় ব্যাস্তর উপাস্ছাতর ম্বারা প্রভাবিত হয় । প্রথম প্রথম শিশু দ্বিতীয় 
ব্যস্তির মুখাবয়ব বা কণ্ঠদ্বরের কোনরকম পরিবর্তন বুঝতে পারে না। 
ক্ষুষ্ধ বা ফুল মুখ, তীক্ষম বা মন্ট স্বর তার মুখে হাঁস ফোটাবার পক্ষে 
সমান উপযোগী । যখন শিশুর বয়েস পাঁচ সাত মাস, তখন সে পার্ববতা 
ব্যান্তর সমগ্র মুখমণ্ডলটি তন্ন তল ক'রে পর্যবেক্ষণ করতে শেখে এবং তার 
কণ্ঠম্বরের পারবর্তন মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে। 'দ্বতীয় ব্যান্তর মুখমন্ডলে 
ও কণ্ঠম্বরে যে মনোভাবের প্রকাশ ঘটে তার ম্বারা শিশু বশেষভাবে প্রভা বত 
হয়। তীক্ষম কণ্ঠম্বরে বা ক্রুদ্ধ চাহানতে শিশু ভীত হয়ে পড়ে। মিষ্ট স্বরে 
ও মধুর চাহনিতে তার মনে আনন্দের সষ্টার হয় । এই সময় শিশু রহস্য বা 
তামাশা উপলাব্ধ করতে পারে না, অর্থাৎ পার্্ববতা ব্যান্ত যাঁদ ক্লোধের ভান 
করেন ঠা হলেও শিশু তাঁর এই কীন্রম প্রক্ষোভটাকে সাত্য বলে বিশ্বাস করে এবং 
তার দ্বারা যথারাত প্রভাবিত হয় । যখন শিশুর বয়েস প্রায় আট মাস, তখন 
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থেকে সে কৌতুকের অর্থ হ্ৃায়ঙ্গম করতে শেখে এবং তার মধ্যে প্রচুর আনন্দ 
উপভোগ করে । মনেকে মনে করেন হ।াপর সঙ্গে সমাজ-ঢেতনার ফোন সম্বন্ধ 
নেই, এটা একটা প্রাতিধদ্ধ প্রাতা কুয়া মাত্র । তাঁদের মতে ক্ষুধার্ত শিশু আহার 
ক'রে তৃপ্ধ হলে স্বভাবতই তার মৃখে হাঁস ফুটে ওঠে । কিন্তু এইরপ তৃঞ্ধর 
সময়ে সাধারণতঃ মা শশুর মুখের কাহে নিজের মুখ রেখে নানারকম কথাবাতা 
বলে থাকেন। বার নার এই রকম থখণবার ফলে শিশ, মায়ের মুখ দেখে বা 
কণ্ঠপর শুনে বা অনুরূপ হু প্রতাক্ষ করেই হেসে ওতে । সুতরাং এই 
আচরণের পন্চাতে পমাজ-চেতনার ফজ্ণুধারা প্রবাহিত হচ্ছে এমন মনে “রার কোন 
হেতু নেই । এ+দর হ্যান্তুট। আপাতদ্টিতে বেশ শন্ত মনে হয় বটে, ান্তু একট: 
গভীরভ!বে চিন্তা করলে দেখা যায় এটা খুব একটা দঢ় যুক্তি নয় । আহারান্তে 
শিশুর মনে খখন আনন্দের সণ্ার হয়ে তার মুখে হাসর রেখা ফুটে ওঠে, তখন 
মার মুখমণ্ডল ও কণ্ঠস্বর ছাড়া আরও অনেক বস্তুও নিয়ামত তার চারপাশে 
বিদ্যমান থাকে, 1কন্তু এই সব বস্তু তো কখনো শিশুর মুখে হাঁসর উদ্রেক করতে 
পারে ণা। ভিন্ন বস্তুর মধ্যে এই তারতম্যটান্টে প্রাতবদ্ধ প্রাতীক্রয়ার দোহাই 
য়ে ধ্যাখ্যা করা তাই সন্ভব নয় । সেজন্য চিন্তাশীল ব্যান্তিমান্রই মেনে নিয়েছেন 
হাসিটা সমাজ-চেতনারই একটা স্বাভাবিক বাহগপ্রকাশ । 


1শশু সব্প্রথমে যে ন্যান্তর সং্পর্শে আসে তিন মাতা পতা অথবা অন্য 
কোন বয়স প্যাক্ধ ৷ এই বয়দ্ক সঙ্গ টি নিজের কার্যকলাপের সহায়তায় শশুকে 
তাঁর প্রাত আকৃম্ট করে থাকেন । প্রায় হয মাস বয়েসে পাট শিশুর মধ্যে সংগপর্শ 
চ্ছাঁপত হয় । আত শৈশখেই শিশুদের মধ্যে দুরন্ত, শান্ত প্রভাত 'বাভন্ন 
মনোভাব লক্ষ) ঝ্র। যায় ; এই সব মনোভাৰ প্রমানতঃ বয়েস, পারবেশ এবং 
ব্যান্তগত নৌঁশন্ট্যের ওপর নিভ'র -.রে। সাধারণতঃ যে শিশুর বয়েস আঁধক 
তার পুষ্টিও আধিক এ তাত্র কাধক্ষিমতাও বাচন্ত্র। স্বভাবতঃই সে অজ্পবয়হ্ক 
শিশুর ওপর কর্তৃত্ব প্তার কবে থাকে । 

জ।খনের প্রথম বংসরে শশুর সঙ্গী থাকে মান্র একজন । তীয় বংসরের 
মধাভাগে যাঁদও [তিনাঁটি শিশুকে একন্র খেলা করতে দেখা যায় তথাপি তৃতাঁয় 
বংসর পধন্ত একজনের সঙ্গই শু পছন্দ করে। তারপর বয়স যতো বেড়ে 
চলে তার সঙ্গ'-সংখ্যাও ততোই বাড়তে থাকে । সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ শিশু প্রায়ই দেখা 
যায় না। যাঁদও এক থেকে ছয় বংসর পযন্ত ঝাসের মধ্যে কতকগ্াল সঙ্গীহীন 
শিশুর দেখা মেলে, তথাঁপ এও দেখা গেছে ষে এক বছর বয়েসে তাদের শতকরা 
হার যা থাকে দবছরে থাকে তার চেয়ে কম, তিন বছরে আরও কম । এমান- 
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ভাবে তাদের সংখ্যা কমতে কমতে সাত বছর বয়েসে তারা সম্পূর্ণভাবে নরাদ্দিষ্ট 
হয়, অর্থাৎ সাত বছর বয়েসের শিশুদের মধ্যে কেউই প্রায় নিঃসঙ্গ থাকে না। 
বেশী বয়েসের শিশুরা বড়ো বড়ো দল রচনা করে। প্রত্যেক দলের একজন 
দলপাঁত থাকে । ষে কোন শিশু ইচ্ছে করলেই দলপাঁত হতে পারে না। শিশুর 
বয়েস ঘখন আট-দশ মাস তখনই লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে সে ভাঁবধ্যতে দলপাত 
হতে পারবে কীনা । যে শিশু স্বভাব-দলপাঁত সে কখনো ভয় দোখয়ে বা 
আক্রমণ ক'রে তার সঙ্গীসাথীর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে না- উৎসাহত ক'রে, 
যথারীত পাঁরচালিত ক'রে সে তাদের মধ্যে নিজেকে প্রীতাষ্ঠত করে । অন্য 
কোন শিশুর সম্মুখে এসে সে আত্ম-ীবশ্বাস হাঁরয়ে ফেলে না। খেলাধূলা 
পাঁরচালনা করে এবং কাকে কী করতে হবে পারিদ্কাররূপে বাঁবয়ে দেয় । তার 
পাঁরচয়ের গাশ্ড খুব বড়ো হয় । উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং সংগঠনীশান্ত দলপাঁতর 
চারন্রের প্রধান উপাদান । দলপাঁত তার দলের ইচ্ছা আকাচ্ষাকে শ্রদ্ধা করে 
এবং তাকে রূপায়িত ক'রে তুলতে প্রয়াস পায় । 

খেলার মাঠে, বিদ্যালয়ে অথবা অন্যান্য যেসব স্থানে অনেক শিশুর সমন্বস্্ 
ঘটে, সেখানে পর্বপ্রথমে কোন স্বানার্দস্ট দল থাকে না। এই অসম্ব্ধ শিশু- 
সমাবেশের মধ্যে হয়তো দু-চারাঁট স্বতন্ত্র পারিচয্ের আঁন্ভস্ব থাকে । ধারে ধারে 
এই স্বতন্ত্র পাঁরচয়ের গাণ্ড প্রসারত হতে থাকে, অর্থ দুজনের আধক শিশুর 
মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় । ধীরে ধীরে অসম্ব্ধ শশু-সমাবেশাটি একটি 
সুসম্ব্ধ শিশুর দলে পারণত হয় । পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক ঘটে। 
একাঁট দলে সকল সদস্যের মূল/ সমান নয়। যে দলপতি, সবাই তার 
নরেশ মেনে চলে । দলের সদস্যদের তুলনায় দলপাঁতর বেশী ব্দম্ধিমান হবার 
কোন প্রয়োজন নেই। দলের কী দরকার সেটা বুঝবার মতো ব্যাম্ধ দলপাঁতর 
থাকলেই যথেন্ট। তাছাড়া অন্যান্য সদস্যগণের পরামর্শ এবং য্যান্ত মেনে নেবার 
মতো উদারতা দলপাঁতর থাকতে হবে। বিদ্যাবত্তা বা বুদ্ধিমত্তা এক্ষেত্রে বড়ে 
কথা নয় । 

কৈশোর এবং যৌবনের সাঁম্ধক্ষণে দেহমনের প্রচুর পারবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
তরুণ-তরুণঈদের মনে সমাজের প্রাত একটা বিদ্রোহী ভাব দেখা যায়। 
এই 'বদ্রোহী ভাব সায় বা 'নাক্কয় দুইই হতে পারে। তরুণীদের ক্ষেত্রে এই 
মনোভাব দু"মাস থেকে ছ'মাস পর্যস্ত বর্তমান থাকে এবং প্রথম খাতুত্রাবের সঙ্গে 
সঙ্গেই দূরণভূত হয় ॥ তরুণদের ক্ষেত্রেও উত্ত মনোভাবের চ্ছিতিকাল মাসকরেক 
মান্ত। এই তরুণ-তরুণীরা সমাজের প্রাত গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে । 
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শৃকম্ভু এই সময় মা একজনের সঙ্গে গভীর বদ্ধত্ব প্রাতাষ্ঠত হয়। এইরপ 
বষ্ধৃত্ব আদ্তাঁরক হয় । চলাঁত কথায় এইরকম বন্ধূষুগলকে “মাণিকজোড়' 
আখ্যা দেওয়া হয় । মাণকঙ্োড়ের মধ্যে গভীর বিশ্বাস, সম্প্রীত এবং সম্ভাব 
দেখা যায় । এই সময় অনেক তরুণ-তরুণীর মধ্যে আদর্শ-প্রীতি দেখা বায়। 
কোন একাট বাঁশষ্ট ব্যান্তর গুণে মুগ্ধ হয়ে তারা তাঁকে আদর্শ রুপে গ্রহণ করে । 


বুষ্ধ ও মানাসক গঈঢোর ওপর দলগত জীবন প্রভূত পরিমাণে নিভ'র 
করে। দলের অপরাপর সঙ্গীর তুলনায় বার বাঁম্ধ খুব বেশী অথবা কম সে 
[নিজেকে ঠিক মতো তাদের সঙ্গে মানিয়ে নতে পারে না। কোনও একট শিশুর 
মানাঁসক গঠন ্বভাবতঃই এমন হতে পারে ষে কোলাহলের চেয়ে সে নির্জনতা 
বেশী পহন্দ করে। তার এই মানাঁসক গঠনের 'বাঁশষ্টতা প্রধানতঃ দুটি 'বষয়ের 
ওপর নর্ভরশীল-_তার বংশধারা এবং ব্যান্তগত আঁভন্জতা । তার মাতাপিতা 
কিংবা অনয বেন. নিকট আত্মীয় যাঁদ নির্জনতা প্রয় হণ, তবে তারও !নর্জতাপ্রয় 
ও আত্মকৌন্দ্রিক হয়ে উঠবার সম্ভাবনা রয়েছে । অথবা বহুজনের সংস্পর্শে তার 
যে সব আভজ্তা ঘটে সেগুল যাঁদ তিস্ত য়, তবে সে ধারে ধাঁরে নিজেকে 
অপরের সংস্পর্শ হতে দূরে সাঁরয়ে নেয় এবং নিজেকে 'নয়েই বান্ত থাকে। যে 
সময়ে শশুর মধ্যে অহংবোধের সণ্টার হয়, বখন সে প্রথম বদ্যালয়ে এবং খেলার 
মাঠে কিংবা অনা কোথাও সম্পূর্ণ নূতন পারাস্ছাতর মধ্যে আনাগোনা সুরু 
করে এবং যৌবনাগমে যখন তার মধ্যে প্রবল স্বাতন্ন্যবোধের উদ্ভব ঘটে, তখন সে 
অপরের সঙ্গে নজেকে ধথাবথঙ।বে পহজে ম।নয়ে নিতে পারে না। এর ফলে 
ভার সমাজচেতনার 'বকাশ ব্যাহত হয় । এডলার প্রমুখ মনীষীরা মনে করেন 
শশুর সমাঞজজ-চেতনার 'বকাশ পাঁরবারের দ্বারা প্রভূত পাঁরমানে প্রভাব্ত হয়। 
জ্যেন্ঠ সন্তানকে মাতাপতা দায়ত্বশীল ক'রে গড়তে চান। সে বাহর্বিশ্বের 
সংস্পর্শে আসার যথেন্ট সুযোগ পায়। তাই তার সমাজ-চেতথার সুষ্ঠ2 বিকাশ 
ঘটে। কাঁনষ্ঠ সন্তান আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই মাতাপিতার নয়শমিস্বর্প । অধিক 
মান্তরায় আদর যত্ব পাবার ফলে সে অপরের সংখস্মীবধার প্রাত দৃম্টি দিতে শেখে 
না। নিজের স্বার্থ পুরোমান্লায় বুঝতে শৈখে এবং পরনিভরশীল হয়ে ওঠে। 
এই কারণে তার মনে সমাজবোধের মথারীতি বিকাশ ঘটতে পারে না। তাছাড়া 
সংপুত্র বা কণ্যা, পালিত সন্তান, মাতৃ-বাশপ্তৃহীন শিশু অথবা অনাথ বালক- 
বালিকাদের মধ্যেও সুস্থ সমাজবোধের সপ্তার হয় না, কারণ তারা ঘরে বাইরে 
যেরূপ আভজ্ঞতা স্চয় করে, সেগদাল সমাজ-চেতনার প্রতিকূল । বিকলাঙ্গ 
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শিশুরাও সহজে সামাজিক হয়ে উঠতে পারে না, কারণ সমাজ তাদের প্রাত ষের্প 
ব্যবহার করে তার ফলে তাদের মনে একটা হীনতাবোধের সৃন্টি হয়। তারা 
নিজেদের অনোর চেয়ে ছোট ক'রে ভাবতে শেখে এবং অনোর সান্নিধ্য থেকে দরে 
দূরে থাকে । সমাজের মধ্যে কোন একটি গবশেষ পাঁরবারের যে স্থান তার ওপরেও 


সেই পাঁরবারের সমাজবোধ বহুলাংশে নির্ভর করে। 


শিশ; ধাঁরে ধাঁরে কাভাবে সানাজচ হয়ে ওঠে সেটা আমরা লক্ষ্য চরলাম । যে 
শিশুটি একাঁদন অপরের সঙ্গে মেলামেশা করা দরের কথা নিজেকেই স্বতন্ত বান্তি 
বলে উপলাব্ধ করতে পারতো না, সে কমে ক্রম বড়ো হয়ে একজন দুজন ক'রে 
অনেকের সঙ্গে মেলামেশা করতে সুর: করে এবং কালক্মে নিজেকে মানব-সমাজের 
একজন বলে ভাবতে শেখে ও অপরের স্দে একাত্মতা অনুভব করে। জাতির 
সমাজ-চিতনার মুলে বেমন অনেক কারণ আহে তেমান ব্যান্তর সমাঙ্গবোধের 
পণ্চাতেও কতঞ্গল কারণ আহে । সবচেয়ে প্রথমে শিশুর অসহায় অবস্থাই 
অপরের সান্ধ্য ও সাহাব্যের প্রাত তাকে আকৃষ্ট করে। জাঁবনধারণের জন্য 
তার ধা প্রয়োজন তা পেতে হলে তাকে অন্যের ওপর নিভ'র করতে হয়। যখন 
তার বয়েস প্রার তিন মাস, তখন সে আন্তারকভাবে অন্যের সঙ্গ কামনা করে। 
এই আকাংক্ষার মধ্যে ফোনর.প প্রয়োজনবোধ নেই । তন মাসের শিশুকে 
ঘরের মধ্যে একলা ফেলে চলে মেলে অথবা তার প্রাত মনোযোগ না দিলে সে 
কেদে ওঠে । পাশে ঘারা থাকে শিশু নানাভাবে তাদের দন্ত আকর্ষণ করতে 
প্রয়াস পায় । যাঁদ তিন মাসের দুট শিশুকে পাশাপাশি শুইয়ে রাখা বায়, তবে 
দেখা যাবে তারা পরস্পর পরদপরের দৃম্ট আকর্ষণ করবার চেষ্ট। করছে । যেখানে 
একটি সাধারণ বস্তু বা বিষরের ওপর অতেকশাল শিশুর সমান আন্নহ থাকে, 
সেখানে তাদের মধ্যে একটা স্থায়ী সংযোগ গড়ে ওঠে । রঙীন ছাব, খেলনা 
পৃতুল প্রভাত চিন্তাকর্ষক সানগ্রার সাহায্যে এচাধিক শিশুকে এচান্তত করা 
এবং তাদের মধ্যে সামাজক সঘ্বন্ধের প্রাতন্ঠা করা অত্যন্ত সহজ । শিশু যতো 
ঝড়ো হতে থাকে ততই তার জ্জনাপপাসা প্রবলতর হয় ॥ এই পিপাসা মেটাবার 
টদ্দেশ্যে শিশ: অন্যান্য ব্যান্তুর সঙ্গে মেলামেশা করে । প্রশ্নোত্তরের ভেতর 'দয়ে 
তার জ্ঞানভাণ্ড ক্রমে কমে পর্ণতর হতে থাকে । শিশু সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ 
করে এবং সমাজের মধোই তাকে জীবনযাপন করতে হয়, যাদের সঙ্গে তাকে 
দনাতপাত করতে হবে সে 'যাঁদ তাদের মতো ক'রে ানজেকে গড়ে তুলতে 
ঢা পারে তাহলে তার জীবনযান্লা ব্যাহত হবে। তাই চারপাশে যারা 


৫২ শিশু-মন 


আছে, তাদের অনুকরণ করার প্রবৃত্ত শিশুর মধ্যে প্রচন্ড। অন্যকে 
্রানুকরণ করতে হলে অন্যের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে । তাই অনুকরণেচ্ছাও 
শিশুকে সামাজিক হয়ে উঠতে যথেম্ট সাহায্য করে। তাছাড়া আত্ম- 
প্রৃতিষ্ঠা, আত্মবিকাশ প্রভৃতি প্রেরণাগুলিও সমাজের বাইরে বিকাশলাভ করতে 
পারে না। শিশু সমাজকে ভালোবাসতে শেখে তার কারণ সমাজ-জীবনেই তার 
পাঁরপূর্ণ বিকাশ সম্ভব । 


শিশ্ুন ডিত্রাঙ্গন 

চিন্রাকন একটি সুকুমার শিল্প। চিন্নণের পশ্চাতে আছে িজ্পা- 
মনের কোমলতা, শিষ্পীর সৌন্দ্যনিভূঁতির গভীরতা, আনন্দ আম্বাদনের 
নাবড়তা । দ্বভাব-শিল্পী তাঁর চিন্রা্কনের ভেতর 'দয়ে অসীমকে উপলাব্ধ 
করেন। বিচন্রতার মর্ম-্থলে সৌন্দর্যের ষে এঁকতান 'নয়তই ধবানত হচ্ছে 
তাকেই উপলাব্ধ ক'রে চিন্তরকর চিন্রণের মধ্যে তাঁর সেই বিরাট অনুভ্ীতকে প্রকাশ 
ক'রে থাকেন। অনন্তকে বন্দী করেন তান রেখা দয়ে-_অর্‌পকে রূপায়ত 
ক'রে তোলেন রঙের পরণ দিয়ে । কিন্তু এসব তো হলো সৌন্দর্য-বোধের, 
আধ্যাত্মক উৎকর্ষের কথা । চিত্রের সহায়তায় মানুষ তার সৌন্দর্য-ীপ্রয়তাকে 
প্রকাশ করতে শিখেছে, চিত্রণের মাঝে অসীমকে আস্বাদন করতে জেনেছে অনেক 
পরে। চিন্রের উপাত্ত হয়োছল অন্য উদ্দেশ্যে, অন্য ধরণের অভাব মেটাবার 
প্রয়োজনে । কেউ কেউ মনে করেন "িন্রের উংপাত্ত হয়েছিল তখন যখন মানুষ 
ভাষার সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করতে শেখেনি। তখন মানূষ পরস্পরের কাছে 
মনের কথা খুলে বলতো ছাঁব এ*কে, আকারে হীঙ্গতে । এইভাবে পশু পাঁথ, 
পাহাড়-পবত, গাছপালা, নদ-নদী, মাঠ-ঘাটের ছাবর সূম্টি হলো । তখনকার 
দিনের ভূ-প্রকীতি. জন্তু-জানোয়ার, গাছপালা রেখায়ত হলো নানা চ্ছলে-__ নরম 
মা'টর গায়ে, নদীর চরে, 'গারপচ্ঠে, বৃক্ষ-বহকলে । এক একাঁট চিন্র একাঁট 
সামগ্রীর, প্রাণর বা ঘটনার প্রতীক হয়ে উঠলো । ভাষার পূর্বে অথবা পরে 
চিত্রের সৃষ্ট হয়েছে এ বিষয় 'নয়ে মতামতের প্রচুর অনৈক্য দেখা দিতে পারে, 
ম্তু তা নিয়ে আমাদের ক্ষুগ্ন হবার 1কছুই নেই । চিন্তরণ ভাষণ অপেক্ষা প্রবীণ 
কী নবীন যাই হোক না কেন, দুটিরই ভেতর বে মানুষের আত্মপ্রকাশের প্রয়াস 
আছে--অন্যের কাছে নিজেকে উন্মোচিত ক'রে দেবার প্রেরণা রয়েছে তা 
অস্বীকার করার কোন যন্তসঙ্গত কারণ থাকতেই পারে না। ভাষা এবং চিত্র 
দুয়ের পশ্চাতেই বিকশিত হয়ে ওঠার, প্রকাশিত হয়ে াবার যে বেদনা-ধারাটি 
চর-প্রবহমান তার কলকল্লোল সহজেই শুনতে পাওয়া যায় । 

শিশুর জীবনে ভাষার ক্রমাবকাশ আমরা লক্ষ্য করেছি । তার সঙ্গে অঙকনের 
ক্রমাবকাশের বেশ একটা সাদৃশ্য আছে । ভাষার মধ্য উদ্দেশ্য একের চিন্তা 
ধারণাকে অপরের কাছে প্রকাশ করা । কিন্তু ষে জন্মক্ুদ্দন স্বর-যন্মের সর্বপ্রথম 
ব্যবহার তার মধ্যে আত্মপ্রকাশের যেমন কোন চিহু নেই, সেই রকম আঠারো 
মাসের একটি 'শশু পেম্সিল 'নয়ে খেলা করার সময় যে সব আঁকবুশক কাটে 
তার মধ্যেও কোন কিছুকে এ*কে প্রকাশ করার ইচ্ছে তার একেবারেই থাকে না। 


&৪ শিশু-মন 


ণশশ্‌র বয়েস যখন দুবছর তখন সে যে সব আঁচড় কাটে সেগুলো মাঝে মাঝে 
একন্র সা'্মলিত হয়ে এক এবটা রেখাপুঞ্জের সৃঁন্ট করে। আড়াই বছর বয়েসে 
শিশুরা কতব.গুলো হাঁবিজাঁব রেখা টেনে তাদের হাত, পা, মাথা, চোখ, কান, 
দরভা, জানালা ইত্যাঁদ হামদেয় । আগে মা-তা একটা কিছু আকে,তারপর সেটার 
নামকরণ বরে। গৃতন বছর বয়েসে শিশু আঁকবার আগে ক আঁকবে সেটা আগে 
বলে, তারপর আঁকে । যে বতুটা আঁকতে চায় তার এক একটা অংশ আঁকে, পরে 
নামটা বলে। আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই শেষ পযন্ত যা দ'ড়ায় তার সঙ্গে পূর্বঘোঁধষিত 
বঝম্তুটার ধিশষ কোন 'িল দেখা যায় না। প্রায় চার পাঁচ বছর বয়েসে শশু যে 
বম্তুটা আঁবতৈ চায় তার সঙ্গে তর আঁত্কত "চিত্রের কিছ-টা সাদৃশ্য লাক্ষত হয় । 
তবে. যে বম্তুটা সে জাঁবতে চাইছে সেট যাঁদ তার সম্মুখে থাকে তাতে তার 
অঞ্বনের 1বন্ষ কোন লাভ হয়না । বস্তুটাকে এখন মে রকম দেখছে তার 
চাইতে ব.তুটা সবন্ধে সে খা জানে তাক্ইে তার চিত্রের মধ্যে প্রাধান্য দেয় । 
তাই শিশু যখন ছি আঁকে তখন বক্তুঁটর (নমুনা) অবস্থানের প্রাত সে 
কোন্রকম দৃণ্টিপাত করে না। সম্মুখে বন্তুট থাকলে সে যেমন ছাঁব আকে 
না থাকলেও ঠিক তেমন আঁকে । শিশু বিশদ একট বস্তু সম্বন্ধে যা জানে 
তাই আঁকে, বস্তুটি অওকনকালে শিশুর চোখে স্মেন দেখয় তেমনটি সে আঁকে 
না। শিশুর বয়েস তো বাড়তে থাকে তভোই তার অহ্বনে কঞ্গনার প্রভাব কমে 
আসে এবং ব্তীনত্ঠা বাড়তে থাকে, অথাৎ বাস্তব ব.তুির সঙ্গে চিত্রিত বস্তুটি 
বেশ একটা সঙ্গাত দেখা ঘায়। প্রথমে শিশু বশেষ একটি বস্তু সম্বন্ধে যা জানে 
তাই আঁকিভে চেষ্টা করতো । উদাহরণস্বরূপ, মানুষ আঁকতে বললে টুপীর তলায় 
মাথায় চুল এ'কে দেখাতো, কাপড়ের ভেতর দুটো পা একে দেখাতো । এইভ।বে 
মানুষের ছাঁব অকতে আঁকতে তার যে অভ্যেস হয়ে যায় সেটা ভাঙা খুব সহজ. 
নয়। তাই পরবতর্ঁকালে যখন শিশু মানুষ সম্বন্ধে যা জানেতা নাএকে 
মান-বকে কেমন দেখায় তাই অকিতে চেস্টা করে, তন আগেকার অভ্যেসটা তার 
নতুন প্রচেত্টাকে বাঁতমত বাধা দেয় । প্রায় দশ বছর বয়েস পর্ধন্ত বাম্ধ ওজ্তানের 
দ্বারা 1শশুর চিতাঙ্কন 1বশেষভাবে হুভা।বত হয় । তারপর এই গুভাব ধারে ধারে 
কমে আসে এবং ক্রমে কলমে চিন্রাতকন ভাবপ্রকাশের একটা সাধারণ রাত না হয়ে 
একটা বিশেষ দক্ষতা রুপে বিকাশ লাভ করতে থাকে । 'বাভন্ন বয়েসের শিশুদের 
আঁকা ছবিগল বঙ্ছেনষণ করলে কীভাবে দক, দূরত্ব, গভীরতা ইত্যাদর প্রত্যয় 
ধীরে ধীরে বিকাশ্ত ও পাঁরপনস্ট হয়ে ওঠে তা সহজেই লক্ষ্য করা যায় । চিন্তা্কনের 
ক্মতার সঙ্গে সভ্যতা, বাম্ধশক্তি, বংশধারা, কজ্পনা-প্রবণতা ও কজ্পনার সজীবতার 


শশুর চিল্রাত্ফন &€% 


কীরকম সম্বন্ধ সেটা গবেষণা-সাপেক্ষ ॥ মনস্তাত্বকেরা, বিশেষতঃ মনঃসমনক্ষকেরা 
চিত্রের ওপর ষথেম্ট গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন । গ্ছির-বা-আস্ফির -গাম্তন্ক মানুষ 
জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে নিজের খেয়ালে যে সব ছাব আঁকেন বিশেষজ্ঞগণ সেই 
সব ছাঁবর মধ্যে চিন্তরকরের মনের পারিচয় পান । চিন্রের মধ্যে ষে কল্পনা র্‌পায়িত 
হয় তার মূলে চিন্রকরের অবচেতন মনের বে 'বিচন্ত্র ক্রিয়াকলাপ বর্তমান 
মনঃসমীক্ষক তা উদ্বাটত করতে সমর্থ হন। শিশুর নানা রকম চিন্্র 
বিশেনষণ করলে মানবসভ্যতার ক্রমাবকাশ সম্বদ্ধে বিস্ময়কর তথ্য উদ্ঘাটিত 
হতে পারে। 

সৌন্দর্যবোধ, সংগঠনন প্রবান্ধ, ভাব-প্রকাশের তাড়না, অন্‌করণের প্রভাব 
ইত্যাঁদ 'বাঁবধ কারণে সকল শিশুই অঞ্কন ক'রে থাকে, কিণ্তু বয়েস বাড়বার 
সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ-সুবিধার অভাবে, বড়োদের থেকে উৎসাহ ও অনদ্প্রেরণা না 
পেয়ে, নিজেদের আতঙ্কত চিত্রে খুশী না হয়ে, ভাষার প্রতি আধবতর আগ্রহ ও 
মনোযোগ সণ্গারের ফলে অথবা অনুরূপ ফারণবশতঃ অনেক শশুই ক্রমে কষে 
অন্কনের প্রাতি তাদের অনুরাগ হারিয়ে ফেলে । বয়স্করাও সাধারণতঃ মনে 
করেন অত্কন একটা শ্জ্প এবং সকলেরই এই শিল্পে দক্ষতা জন্মাতে পারে না। 
তাই তাঁরাও এ ব্যাপারে বড়ো একটা উৎসাহ দেখান না। আমাদের 'কিম্তু মনে 
রাখা দরকার চিন্রাঙ্কন একটি আত মূল্যবান কর্ম। চিন্রা্ষনের-- বিশেষতঃ 
বাবধ রঙের সাহায্যে অঞ্কনের মধ্যে সৌন্দর্য আম্বাদনের ক্ষমতাঁট বাদ্ধ পায়, 
কজ্পনা এম্বর্যময়ী হয়ে ওঠে, প্রক্ষোভ-জীবনে ভারসম্য প্রাতিষ্ঠত হয়, সৃজন- 
তৃষা তৃপ্তি লাভ করে। চিন্তা্কন অবসর বিনোদনের একটি সূন্দর ও সমম্ছ 
উপায় । জগতের অনেক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী অবকাশ মৃহূর্তে চিন্তা্কন 
ক'রে প্রচুর আনন্দ লাভ করেছেন এবং তার দ্বারা সঙ্জাবত ও অন্প্রাঁণত 
হয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সুতরাং শিশু যাতে চিন্রাঙ্কনের প্রাত 
উদাসীন না হয় সোঁদকে লক্ষ্য রাখা দরকার । চিন্তরাঙ্রনের প্রাত প্রকৃত অনরাগ 
সৃষ্ট করতে হলে শিশুকে প্রচুর পাঁরমাণে কাগজ পেনাঁসল রঙ: তুল ও অন্যান্য 
সাজ সরঞ্জাম দিতে হবে । সেই সঙ্গে তাকে দিতে হবে যথেম্ট ম্বাধীনতা । নয়ম 
কানুনের বেড়াজাল রচনা করে অথবা খানখৃ্ত সৃছ্টর মোহ বিজ্তার কারে, 
চন্রাৎকনের মাধ্যমে তার আত্ম-প্রকাশের প্রেরণাঁটকে 'নাম্পন্ট করা কোন মতেই 
ষান্তসঙ্গত হবে না। 


শিশুন ল্রিটিত্র আবেগানুভা্তি 


আমাদের মতো শিশুর মনেও রাশ রাশি রাগ দ্বেষ আনন্দ দুঃখ ভরত 
ইত্যাঁদ নানান রকমের আবেগ আছে । জীবনকে জীবন্ত ক'রে রাখে এই সব 
অনুভাীত । আবেগানুভাত যাঁদ না থাকতো তাহলে জীবনে কোন রঙ থাকতো 
না, রস থাকতো না। কম্তু জীননধারণের পক্ষে প্রক্ষোভের প্রয়োজন আছে 
যেমণ, তেমান আবার সংষমের রাশ দয়ে একে বেধে রাখতে না পারলে এর 
বারা আমাদের প্রভূুতক্ষাতসাধণও হতে পারে । সুতরাং আবেগানুভূতিকে 
নয়ন্ণ করবার শিক্ষা দতে হবে 1শশুকে । 

আমরা সচরাচর ভুলেই যাই ষে আমাদের মতো শিশুদের মনেও রাশি রাশ 
আবেগের সান্ট হয় । এই ভুলের ফলে সময় সময় আমরা এম ধর্ণ্রে আচরণ 
কার, যার ফল শিশুর মানাসক 1বকাশের পক্ষে গবশেব ক্ষাতকর হয়ে দাঁড়ায় । একটা 
উদাহরণ দিই । একজন ভদ্রলোক প্রাতাঁদন আফস থেকে 'ফরে তাঁব ছোট্ট 
মেয়েটিকে কোলে তুলে চুমো খেয়ে আদর করেন । একাদন আঁফসে ঝগড়াঝাটি 
ক'রে ভগ্নমন ননয়়ে তান বাঁড় গফরলেন। আদাঁরণ1 কন্যাঁট প্রাতদনের 
অভ্যেস মতো ভাঁর কাছে ছুটে গেলো । 1বন্তু ভদ্রলোকের মনের অবস্থা ভালো 
না থাকায় ?তান তাকে গালাগাল বরে দুরে সাঁরয়ে ?ঈদলেন। তার ব্যাপারটা 
এখানেই চুকে গেলে, কিন্তু তাঁর এই আচরণে 1শশু-কন্যাটির মনে 
কী রকম আলোড়ন জাগলো, কী গভীর আবেগের সাঁন্ট হলো তার মনে-__সে 
খবর তান পেলেন দা । পিতার এহ অদ্ভুত আচরণের অর্থ সম্ধান করতে গিয়ে 
সেয়োটর মনে কী রকম সংঘাতের উদ্ভব হলো তার খবর কেউ রাখলে না। 
মনস্তাত্বক্রো বলেছেন বাইরের আঘাতে শশুর মনের ভেতর এমান করে 
আবেগের ষে ঘযার্ণ জাগে তার নাচন সহজে থামে না। আবেগের এই ঘার্ণটাকে 
থামাতে 'গয়ে মানধষ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন তার মধ্যে মনোব্যাধির 
ল্গ'ণ দেখা দেয় । সমাজ-জ বন থেকে 'বদায় গ্রহণ ক'রে পাগলা গারদের ক্ষুদ্র 
গশ্ডির ভেতর তখন তাকে জীবন যাপন করতে হয় । মানব জীবনে আবেগের 
যখন প্রভাব এতো, তখন সকল মাতাঁপতারই শিশুমনের 'বাচন্ত আবেগরাশির কথা 
জালা দরকার । কী ভবে শিশুমনের আবেগগ্ীলকে নিয়ন্তন করা যায় তাঁদের 
তা জানতে হবে। নাচের আলোচনা থেকে এ বিষয়ে তাঁরা একটা স্ঠু ধারণা 
লাভ করতে পারবেন মনে করি । রি 


শিশুর বানর আবেগানুভাতি ৫৭ 
শিশুর ভয় 


(ক) আকস্মিক বপুল পরিবর্তনে শিশুরা ভয় পায়। যাঁদ হঠাৎ খুব 
জোরে শব্দ হয় কিংবা বিপুল বেগে কোন 'কছু নড়ে চড়ে ওঠে তাহলে 'শশূর 
মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। এই সব কারণে শিশুরা বাজের শব্দ এবং 
কুকুর বানর প্ুভৃত জস্তু জানোয়ারকে ভয় পায়। শিশু কুকুরকে ভম করে, 
তার কারণ এই জানোয়ারাটির আকাঁস্মক ল'্ফবন্ফ ও অতযাচ্চ চীৎকার । *শশুর 
মন থেকে কুকুর-ভীতি দুর করতে হলে তাকে নানা রকমের মজার মজার কুকুরের 
গল্প বলে শোনাতে হবে। বশেষ করে জন্তুটির অপরিসীম প্রভুভ'ন্তর কথা 
বেশী ক'রে জানাতে হবে তাকে । বাড়তে কুকুর-শাবক 'নয়ে এসে শিশুর খেলার 
সঙ্গী করে দতে হবে। শিশু যদি দেখে তার বাবা এবং মা কুকুরের গায়ে হা 
বালয়ে আদর করছেন তাহলে সেও 'নভ'য়ে জানোয়ারটার কাছে এগিয়ে যাবে 
এবং তাকে ?নয়ে খেলা করবে । একবার দেখা গেলো একাঁট শিশু গভীর জল 
দেখলেই ভগ্ন পাচ্ছে । কারণ অনুসন্ধান ক'রে জ্ঞানা গেলো সে একদিন চৌবাচ্চায় 
ভুবে গিয়োছলো । এই ব্যাপারটাকে কেউ তেমন গুরুত্ব দেয়ান। কেউ তাকে 
ধীরে ধীরে চৌবাচ্চার কাছে নিয়ে গগয়ে হাত ধরে জলে নাময়ে তার ভয় ভাওয়ে 
দেয়ান। তাই সে ভয়াট তার থেকে গেছে । আর একাঁট ?শশু নিরীহ খরগোসকে 
ভয় করতো. তার কারণ সে যখন প্রথম প্রথম খরগোসটাকে ধরতে গয়োছলো সে 
সময়ে তার পান্বচর একটা 1বরাট রকম শব্দের সৃষ্টি করোছলেন । এই আক'স্মক 
প্রচন্ড শব্দটাই খোকার মনে নিরীহ জন্তুটির প্রাত ভয়ের সৃন্ট করোছিলো । 
[শিশ:1টকে ভালো ভালো খাবার 'দিয়ে, আস্তে আন্তে খরগোসটাকে তার কাছাকাঁছ 
নিয়ে এসে তার মন থেকে খরগোস-ভাঁতি দুর করাও সম্ভব হয়েছিলো । আমাদের 
অনেক কিছ ভীতর মূলে আছে এই ধরণের ছোটখাটো আঁভজ্ঞতা। আপনার 
খোকাঁট হয়তো অন্ধকারকে খুব ভয় করে। তাঁলয়ে দেখুন কারণটা কী। 
হয়তো সৈ একাঁদন অন্ধকারে খাট থেকে পড়ে গিয়োছল । হয়তো দেখবেন এই 
ভয়টা আপান নিজেই সৃষ্টি করেছেন। অনেক দন আগে ঘুম পাড়াতে 1গয়ে 
আপাঁন হয়তো তাকে ভয় দেখিয়েছিলেন অন্ধকার ছাদে জুজবড় আছে; 
অথবা সে যেই খুময়েছে অমাঁন আপান বাতি 'নাঁবয়ে ঘর থেকে বোরয়ে যাবার 
সময় একটা টোঁবলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চীৎকার ক'রে মেঝের ওপর পড়ে 
গিয়েছিলেন, সেই বিরাট শব্দে তার ঘুম ছেঙে গেল। সেচাঁরাঁদকে চেয়ে 
দেখলো অন্ধকার । সোঁদন থেকেই অম্ধকারকে ভয় করতে শিখেছে সে, অ্চ 

আপনি সেটা লক্ষাই করেন নি। মনন্ডাত্বকের কাছে এলে আপনার খোকার 
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ভয় ভাঙানোর জন্য তান হয়তো নানারকম উপদেশ দেবেন । বলবেন, খোকা 
যখন অন্ধকারে থাকবে মা যেন তার পাশে থাকেন । নানারকম সুন্দর সুন্দর গল্প 
বলে, ছড়া কেটে, গান গেয়ে অন্ধকার থেকে তার মনটাকে অনা দিকে আকর্ষণ 
করেন ; অর্থবা খোকা বে ঘরে শোবে সে ঘরে বাঁত জব্লবে ঠিকই, বিন্তু প্রাতাঁদন 
একটু একটু ক'রে বাঁতিটা কাঁময়ে দিতে হবে । একট একটু ক'রে কমতে কমতে 
বাতটা একাঁদন সাত্য সাঁত্য নিবে যাবে অথচ খোকা সেটা টেরই পাবে না। খুব 
সহজ ব্যাপার হলেও অনেক মাতাপিতাই ছেলে মেয়েদের ভয় ভাঙানোর আত 
সহজ উপায়গুলো জানেন না। 


আঁধার-ভাঁতর আরও নানারকম বরণ থাকতে পারে। অন্ধকারে 'শশু 
আর কাউকে নিজের পাশে দেখতে না পেয়ে নিজেকে একান্ত অসহায় ও নিঃসঙ্গ 
মনে করে। অপরের সঙ্গ, বিশেষ করে মায়ের সঙ্গ, শিশু সর্বন্তিঃকরণে কামনা 
করে ; 'তার কারণ সে মাবে গভনরভাবে ভালবাসে, তাই গনাঁবড় ক'রে তাঁকে পেতে 
চায় । মায়ের ওপর সে বিশেষ ভাবে ির্ভর করে ; তাই মা কাছে নাথাকল্গে 
অথবা ধাকে সে ভালবাসে এবং ষার ওপর শীনর্ভর করতে পারে এমন আর কেউ 
তার কাছে না থাকলে সে নজেকে ঝড় বেশী অসহায় মনে করে। এই অসহায়তার 
অন:ভীতই তার মনে নানারকম কাজ্পাঁনক ভীতর সম্টি ক'রে থাকে । সুতরাং 
আঁধার-ভী?তর একটা কারণ হতে পারে অসয়ত্বেরে অনুভূতি । তাছাড়া মাতা- 
শশপতা 'নজেদের ।বশ্লেষণ করলে বুঝতে পারবেন তাঁরা তাঁদের সন্কল সম্তানকেই 
সমানভাবে ভালবাসেন এ ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল । নানাবধ স্বাভাবিক কারণেই 
ভন্ব ভিন্ন সন্তানের ক্ষেত্রে তাঁদের ভালবাসার তারতম্য ঘটতে বাধ্য। আবার 
একাঁট বিশেষ শিশ.কেও তাঁরা সব সময় একই রকম ভালবাসতে পারেন না। 
শিশুটির কতকগ্ীল বৌশিস্ট্কে তাঁরা ভালবাসেন, কতকগ্ীল বোঁশম্ট্যকে 
ভালবাসেন না৷ তাহাড়া ?িশ:র প্রাতি তাঁদের ভালবাসাটা বহুলাংশে তাঁদের 
মানাসক অবস্থার ওপরও ।শভ'র করে । তাদের মনের অবস্থা যখন শান্ত তখন 
তাঁরা শিশুকে ভালবাসেন, তাঁদের মনের অবস্থা যখন বিক্ষুব্ধ তখন তাঁর 
তাকে অনাদর করেন । কোন একটি বিশেষ শিশুর প্রীত মাতাপিতার মনোভাব 
অনেকাংশে তাঁদের পারম্পারক সম্বন্ধ, তাঁদের পাঁরবারক পাঁরবেশ, তাঁদের 
আশা আকাতক্ষা প্রভৃতি ছোট বড়ো অবও অনেক বিষরের ওপরও নিভ'র করে। 
শিশহাটি যাঁদ অবাছ্ছও হর, পারবাদের ' অন্যান্য সকলে যাঁদ ভার আচরধে 
অসন্তুষ্ট হয়, 1কংবা শিশুটি যাঁদ মাতাঁপতার মনের মতো না হয় তাহলে 
তার প্রাত তাঁদের মনোভাব প্রতিকূল হতে পারে। শিশর প্রাভ মাতাপতাক 


শশুর বিচিত্র আবেগানুভাতি ৫৯ 


ভালবাসার যেমন নানা কারণে তারতম্য ঘটে তেমনি নানা কারণেই মাতাপিতার 
প্রাতও শিশুর ভালবাসার রকম ভেদ হতে পারে । আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা 
যায় শশুপন্ত্র মাতার প্রাত এবং শিশুকন্যা পিতার প্রাতি বেশী আসম্ত হয়। 
পিতাও তেমান কন্যার প্রাত এবং মাতা পান্রের প্রীত বেশী অনুরন্ত হয়ে 
থাকেন। মাতাপাত্তর ও ?পিতাপনুত্রীর এই পারস্পারক অনুরাগের কারণ পিতা 
পূত্রীর মধ্যে স্ত্রীর অনেক গুণ (যেগুলো তান ভালবাসেন, যেমন চলনবলন, 
দেহের গড়ন ইত্যাঁদ) লক্ষ্য করেন এবং মাতা পুত্ের মধ্যে ম্বামীর অনেক বোশিন্ট্য 
খু'জে পান । স্বামী-্তার মধ্যে বহু বিষয়ে এক্য থাকলেও তাঁদের স্বাতন্ত্র্য 
বোধ মাঝে মাঝে এমন প্রকট হয়ে ওঠে ষে একজন অপরজনের আ'ধপত্) 
মানতে চান না। শিশুদের স্বাতন্ত্যবোধ তেমন প্রক১ নয় বলে (বিশেষ ক'রে 
ভালবাসার ক্ষেত্রে ) মাতা-টিতা পরস্পরের প্রতীক হিসেবে পন্ত্র-পপত্রীকে গ্রহণ 
করে আত্মতৃ'প্ত লাভ করতে চান। পুত্র-পাত্রীও মাতাঁপতার ভালবাসার প্রাতি 
সম্পূর্ণভাবে পাড়া দেয় । পুত্র মাতাকে এবং পাত্রী পিতাকে আধক্তর ভালবাসে 
বলে তাদের নিতান্ত আপন ক'রে গেতে চায়। কিন্তু পুত্র ধখন দেখে তার 
মাতার ভালবাসায় 'িতা তার প্রাঁতদ্বন্দৰী তখন সে ?পতার প্রাত বরূপ হয়ে 
ওঠে । ঠিক একই' কারণে কন্যা মাতার প্রাত বিদ্বেষ বোধ করে । কন্তু শিশু 
মাতাপতার প্রাত তার এই বিদ্বেষ ভাবঢাকে সহজে মেনে 'নিতে পারে না, তার 
কারণ । পনুত্র পিতাকে মাতার ভালবাসায় তার প্রাঁতদ্বন্দ্বী রূপে দেখে তাঁর প্রাত 
বরুপ হয়ে ওঠে সাঁত্য, কিন্তু সে পিতাকে ভালও বাসে । সে পতার মতো শা্ধ- 
শালী হতে চায় । তাঁর মতো বড়ো হতেচায়। তাঁর মতো বাঁভন্ন কাজ করবার 
ক্ষমতা অর্জন করতে চায় । পতার প্রাত এই 'বপরাতমুখী মনোভাবের জন্য 
পূব্রের মনে তাই (এবং মাতার প্রাত কন্যার মনোভাবের মধ্যে) প্রচণ্ড সংঘাত জাগে । 
শিশু একটু বড়ো হলে সাধারণতঃ মাতাঁপতা তাকে পৃথধ ঘরে শুতে শেখান । 
শপিতা মাতার সঙ্গে থাকবেন অথচ পুত্র থাকবে দরে, কিংবা মাতা থাকবেন পিতার 
কাছে অথচ কন্যা দুরে থাকবে, পাত্রকন্যা কিছুতেই এই ব্যবস্থাটাকে স্বীকার 
ক'রে নিতে পারে না। তাই পত্র ?পতার প্রাতি এবং কন্যা মাতার প্রাত ঈর্ষান্বিত 
হয়ে ওঠে । অথচ মাতা ও পিতা উভয়ের জন্য শিশুর মনে যে স্বাভাবিক ভালবাসা, 
আছে তার ফলে তার ঈর্ষার ভাবটা সোজাসুজি আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। 
অন্ধকারে একলাঘরে তার এই ঈর্ধযা নানাবিধ কাশ্পাঁনক ভয়ের রূপ গ্রহণ 
করে কিম্বা ভয়ৎকর দুঃস্বপ্নের আকারে প্রকাশিত হয় । মাতাঁপিতা তখন অগত্যা 
তাকে তাঁদের নিজেদের সঙ্গে নিতে বাধ্য হন৷ এই রকম ঈবাজানিত অন্ধকার ভাঁতির 
ধকংবা দুঃ্বণ্নের একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এক ভদ্রলোক সপ্তাহে কয়েকদিন 
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রাঁত্বর বেলার কাজ করতে যেতেন । যোদন তিনি বাড়ি থাকতেন সেই দিনই তাঁর 
শিশহপন্রাট একলাঘরে দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেতো, এবং তান ও তাঁর স্ত্রী যে ঘরে 
থাকতেন সে ঘরে আসার জন্য পাঁড়াপশীড় করতো । যোঁদন তান রাত্তিরে 
বাঁড় থাকতেন না সোদন 1শশটি আপন শধ্যায় স্বস্ন বিহীন 'নশ্চিন্তে 
আরামে ঘখাময়ে পড়তো । এসব ক্ষেত্রে শিশুর ভয় দূর করতে হলে অনেক 
সততা অথলম্বন করতে হবে । প্রথমতঃ পত্রের প্রাতি মাতার এবং কন্যার 
প্রাত পতার ভালবাসা যেন অসংঘত ও দ্বার হয়ে আত্মস্রকাশ না করে সৌদকে 
লক্ষ্য রাখতে হবে । দ্বিতীয়তঃ পিতার উচিত মাতার কাজে প:ত্রকে সাহায্য 
করতে উংসাহত করা এবং মাতার উচিত কন্যাকে পিতার কাজে সহায়তা করতে 
সুযোদ। দেওয়া । পত্র যদ নানাভাবে মাতাকে ছোটখাটো সাংসারিক কাজে 
সাহাষ্য করার সুযোগ পায় তাহলে মায়ের প্র:ত তার ভালবাসা প্রকাশ পাবার 
সুযোগ পেয়ে সে আত্মতৃপঞ্ত লাভ করবে এবং 'ীপতা মাকে সাহাষ্য বরার 
সুযোগ তাবে দিয়েছেন দেখে তাঁর প্রাতিও তার বরুপভাবটা কমে 
আসনে । পিতার সেবা করতে পেলে কন্যাও খুশ? হবে এবং মাকে ভালো মনে 
করবে। তৃতীয়ত ছোঠ থেকেই [শিশুকে আলাদা ঘরে শোয়ানোর ব্যবস্থা করতে 
হবে। তার ফলে আলাদা খরে শোয়।টা তার অভ্যাসে পারণত হয়ে যাবে । এই 
রকম অনেক উপায়ে ( পারাস্থাতির প্রকীত অনযায়। । শিশুর ভয় ভাঙানো 
সম্ভব । মাতা বা পিতার প্রাত ঈর্ষ। যেমন শিশুকে ভয়ান্বত করতে পারে, 
নবাগত ভাই বা ভগ্নাটর গ্রাঁত ঈর্বাও তেমান তাকে ভদত করে তুলতে পারে। 
নবাগত।ট মায়ের স্নেহে তার আধপত)কে ক্ষুগ্ন করেছে দেখে শিশু ম্বভাবতঃই 
তার প্রাত ঈর্ষান্বত হয়ে ওঠে ৷ স্বাভাবকভাবে সে ধখন মাকে সম্পূর্ণ আপন 
ক'রে ফিরে পায় না তখন নবাগতটর মতো আচরণ করে (শয্যা সন্ত ক'রে, 
কান্নাকাঁট ক'রে, ?নজের হাতে খাবার ক্ষমতা হারয়ে, ইত্যাঁদ । মাকে সে ফিরে 
পেতে ঢায়, 1কংবা নানারকম অস্বাভাবক ভী1তর সণ্চার হয়ে নিজেকে অসহায় ক'রে 
তুলে সে মায়ের দূন্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে । বলা বাহুল্য এইসব ভীতি 
অস্বাভাবিক হলেও 1শশুর কাছে সেগ্াল চরম সত্য । শিশুর আপন কজ্পনা 
বাস্তবের মতো জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে । নবাগত ধখন আসবে তখন শিশুটিকে 
তার প্রত সদয় ক'রে ভোলার চেষ্টা করা দরকার । তার ওপর নবাগতাঁটকে 
খেলানোর, খাওয়ানোর. ঘুমপাড়ানোর, দেখাশোনা করার ভার দেওয়া যেতে পারে । 
তখন মায়ের কাছে সে যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করে নবাগতাঁটর প্রতিও ঠিক তেমান 
ব্যবহার করতে চেম্টা করবে। কথায় কথায় নবাগতাঁটর সঙ্গে তার নিজের 
সাদশ্যমংলক তুলনা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, মা যখন বিনুকে ক'রে 
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নবাগতাঁটকে দুধ খাওয়াবেন তখন বড় শিশুটিকে বলতে পারেন--“বৃঝলে 
খোকন, তুমি খন এর মতো ছোট ছিলে তখন ঠিক এমনি করেই তোমাকে দুধ 
খাওয়াতুম |” এইভাবে বার বার শিশুটির সঙ্গে নবাগতের তুলনা করলে তার 
সঙ্গে শিশুটি একাত্মবোধ ক'রতে শিখবে । তার প্রাতি 1শশুটির ঈর্ধাভাব এমান 
ধীরে ধীরে কমে আসবে । মাতাঁপতা বা নবাগত ভাইভাঁগনীর প্রাত ঈর্ধার 
ফলে অনেক সময় শিশুর মধ্যে মৃত্যু-ভীতিও দেখা দিতে পারে। তার সত্তার 
একটি অংশ চাইছে তার প্রাতদ্বম্দৰবীটর মরণ হোক, অপর একাঁট অংশ এই কামনার 
বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রাতবাদ জানাচ্ছে । তাই অনেক সময় মৃত্যু সম্বন্ধে নানারকম 
অস্বাভাঁবক প্রশ্ন বা ভীতি শিশুর মনে জেগে ওঠে । ঈর্যধার প্রবলতা কমে 
এলে এই সব ভশাতর সংখ্যা এবং গভীরতাও কমে আসবে । অনেক সময় শিশু 
এমন অনেক বস্তুকে ভয় পায় আপাতদণন্টতে ধার কোন কারণ খ"জে পাওয়া 
যায় না। একাঁট শিশু বাসে চড়তে ভয় পেতো। কারণ অনুসন্ধান ক'রে 
জানা গেল বাসে চড়লেই বাস তাকে মায়ের কাছ থেকে অনেক দূরে নিয়ে ঘাবে এই 
রকম একটা অনুভ্?ীতর সঞ্চার হতো তার মনে । সুতরাং বাসের ভয়টা তার মাকে 
হারাবারই ভয় ; নিঃসঙ্গতার, অসহায়ত্বের ভয় । শিশুর ভয় বিদূরিত করতে 
হলে প্রথমে তার ভয়ের প্রকৃত অর্থট আ।বম্কার করতে হবে, তারপর ভয়ের 
কারণটাকে অপসারণ করবার চেস্টা করতে হবে । 

(খ) অনুকরণ-শঞ্জাত ভীত-_অনেক সমম্ন শিশু মাতাঁপতা এবং তার 
চারপাশে অন্য যারা থাকে তাদের অনুকরণ ক'রে অনেক অনেক 'জানিসকে ভয় 
করতে শেখে । যার মা-বাবা ঝড়বাদলা, বজ্াবদ্যুৎ ইত্যাঁদকে ভয় করেন সে 
শিশুও এসবকে ভয় করতে শেখে । আরশুলা মাকড়সা প্রভাতি নিরীহ কাট- 
পতঙ্গের প্রতি ভীতিও এইভাবে শিশুর মনে শেকড় গেড়ে বসে। অনেক সময় 
বড়দের মুখে নানারকম ভয়ের কাহিনী শুনে শিশুর মনে ভয়ের সৃষ্টি হয়। 
সুতরাং এই ধরণের আলোচনা শিশুর সম্মুখে না করাই শ্রেয় । 

(গ) অন্য ধরণের ভীতি--আঁধকাংশ মাতাঁপতাই কামনা করেন তাঁদের 
ছেলেমেয়ে অন্য সকল ছেলেমেয়ের চাইতে সেরা হোক । তাঁদের এই কামনা 
চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তাঁরা শিশু সন্তানের সম্মথে আত উচ্চ 
একটি আদর্শ স্থাপন করেন। কিম্তু এমন হতে পারে যে, তাঁদের এই 
আদর্শ সফল ক'রে তুলবার শান্ত শিশুর নেই। যোদক দিয়ে উদ্াত করবার 
তার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে সেটা হয়তো সম্পর্ণ আর একটা দিক । 
কম্তু মাতাপিতাকে খুশী করতে গিয়ে শিশু যতই ব্যর্থ হতে থাকে ততই তার, 
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মনে ভয়ের সৃষ্টি হয়। নতুন পাঁরবেশের সম্মখীন হতে হলেই 
তার দেহ 1শহারত হয়, মন সংকুচিত হয়ে গড়ে । এই ভয়টা আরও প্রকট হয় 
তখনই, ধখন মাতাপিতা তার ব্যর্থতার জন্য নানাভাবে তাকে শাস্ত দিয়ে 
থাকেন। এন ফলে শুধু বে ভয়টাই বেশ? হয় তা নয়, শশুর নোতিক চারন্রেরও 
যথেন্ট অধঃপতন ঘটে । এ গ্রসঙ্গে আমার একটি ব্যাস্তগত আভক্ঞতার কথা মনে 
পড়ছে । জনৈক ভদ্রলোকের সংস্পর্শে আসবার আমার একবার সুযোগ ঘটো ছল । 
মজার ব্যাপার এই মেঃ তিন অন্ডকে সুপাশ্ডিত হলে কী হবে, তাঁর একমাত্র পুলের 
কিন্তু অঞ্কে ভালো মাথা লো না। তাঁর ধারণা তাঁর পুত্র যাঁদ অঞ্ে কাঁচা 
হয়, তাহলে তাঁরই লন্মান নম্ট হবে। এই ধারণার নশবতর্ঁ হয়ে তান তাঁর 
পুত্রের প্রাত ীর্ম আচরণ করতেন। অঙ্ক কষতে ভুল করলেই 
[শিশএটর ভাগ্যে জ্টতো লাঞ্চনা আর তিরস্কার । ফলে শিশুটি তার পিতাকে 
ভীষণ ভয় করতে সূর্‌ করে এবং মথাসম্ভব তাঁকে এাঁড়য়ে চলতে চায়। 
এবদিন নতুন শিক্ষক এলেন তাকে পড়াতে । পড়ার ঘরে তার বাবাও বসে 
বসে 'নজের কাজ করছিলেন, আর ছেলের পড়ায় *জর রাখাঁছলেন। শিক্ষক 
মশাই একটা অঙ্চ কষতে দিলেন ছেলেটিকে । খাতার একটা পাতা বার দুই 
উল্টোবার পর শিক্ষকের অনূমাত য়ে সে একটি পেনাসল আনবার নাম 
ক'রে তার বইয়ের আলমারীর কাছে উঠে গেলো । সেখানে কিন্তু পেনাসল না 
খুজে আর একটা খাতা উল্টে 7 যেন দেখে নীলে । তারপর পড়ার টৌণলে 
বসে অওকটা কবে মাম্টার মশাইকে দেখতে 'দলো । গোড়া থেকেই আমি তার 
কর্যধকলাপ লক্ষা করাঁছলাম। এবার উঠে গিয়ে আলমারী থেকে 
সেই খাতাটা নয়ে এলাম েটা সে একটু আগেই দেখে এসোছলো । দেখলাম 
মাস্টার মশাই তাকে যে অঙ্কটা কষতে 'দিয়োছলেন সেটা সেখানে কষে দেওয়া 
আছে । এই শিশটর কোমল মনে ছুরি ক'রে কৃতিত্ব নেবার এই যে একটা 
প্রবৃত্তি দেখা ?দয়েছে সেটা কি তার তাই সৃষ্ট করেনান 2 তাঁকে খুশী করে 
তাঁর তিরস্কার এবং শাস্তর হাত থেকে নিক্কাত পাবার জনাই তো আজ সে অসং 
পন্হা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে । এমাঁন ভাবে বাবা মার হাতেই যে কতো 
কোমলমাত গশশূর নোৌতিক অবনাত ঘটছে তার আর ইয়ত্ত। নেই৷ 

ণনজের কাজ হাসিল করার জন্য অনেক মা শিশকে অযথা ভয় দেখান-_ 
জুজুর ভয়, বুড়োর ভয় ইত্যাদি । হয়তো সামায়কভাবে এতেই তাঁদের উদ্দেশ্য 
সফল হয়, ভর পেয়ে শিশু তার ওজর আব্দার ত্যাগ করে । কিন্তু এর ফলে 
নানা রকম অধথা ভয়ের সৃণ্ট হয়ে তার মানসিক স্বাস্থ্যের প্রভূত ক্ষাতসাধন 
ক'রে থাকে । 
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শিশুর ভয়কে কখনও উপহাস করা ভালো নয়, তার ভয় যাঁদ কাল্পাঁনক 
হয় তবুও না। মার কাছে মে শিশুটি শুনেছে যে একটা খু-উ-ব কড়ো ঝার- 
নামানো অন্ধকার বটগাছের ভেতর একটা ডাইনী বুড়ী বাস করতো, সে হয়তো 
একথা শোনার পর তাদের গাঁয়ের পুকুর পাড়ে যে পুরাণো বট-গাছটা আছে, 
সেটাকে একটা অদ-শ্য ডাইনীর আস্তানা বলে ধরে নয়েছে । ভুলেও সে ওপাশ 
মাড়ায় না। মা যাঁদ তার এই ভয়টার খবর পেয়ে এ 'নয়ে হাস-তামাসা করেন 
অথবা রাশ রাশি য্যান্তর অবতারণা ক'রে তার ভয় ভাঙতে চেষ্টা করেন, তাহলে 
ফলটা হবে াবপরীত । কিন্তু তান সাঁদ শিশুকে সঙ্গে ক'রে পুকুরপাড়ে 
বটতলায় যান এবং চারপাশে ঘুরে ফিরে তাকে দোঁখয়ে দেন যে ডাইনী বুূড়ার 
নামগন্ধও সেখানে নেই, তাহলে তার ভয়টা ভেঙে ধাবে। উপদেশের চাইতে 
উদাহরণই যে এসব ক্ষেত্রে বেশী কার্যকর সে কথাট। মাতাঁপতাকে মনে রাখতে 
হবে সব সময়ই । 


রূপকথা ও শিশ;মন 


কেউ কেউ প্রশ্ন করেন শিশুদের কাছে ডাইন| এ.ড়ী, রাক্ষস-খোক্ষস, 
ঈৈতা-দানব ইত্যাদির বিষয়ে কাহিনী বলা ঠিক কিনা । আমাদের দেশে এবং 
সকল দেশেই এমন অজন্্র রূপা লোকসমাজে প্রচালত আছে, যেগুলির মধ্যে 
অই সব ভয়াবহ প্রাণীর ছড়াছড়র অন্ত নেই। ঠাকুরমা "দাঁদমারা চিরকালই 
খোকাখুকুদের এইসব .অপরুপ রুপকথা শ্ানয়ে আসছেন । লক্ষ্য করলেই 
দেখা বাবে রূপকথার রাজপুত্বর সব সময়ই ডাইনীর চোখে ধূলো 1দয়েছে, 
যাক্ষসরাক্ষপীর মাথা কেটেছে এবং ভীষণ যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে বন্দিনী রাজ- 
নান্দনীকে উদ্ধার ক'রে এনেছে । বলা বাহুল্য, বলার ভঙ্গীতে এই সব গঞ্প- 
কাঁহনী শিশ্মনে অসীম সাহসের সাঁন্ট করে । তার মনে অগাধ বিশ্বাস জন্মায় 
যে, সেও রাজপুত্তুরের মতোই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বিজয্মাল্য অজন 
ক'রে আনবে । এইসব রূপকথা তাই শিশুর কঙ্পনাকে প্রখরতর করে এবং তাকে 
সাহসী হয়ে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে । 


শিশুর বোধ 


যে শিশু রাগ করতে জানে না, সুবোধ শিশুর মতো সব সময়ই অন্যের কথা 
মেনে চলে বুঝতে হবে তার মানাসক বিকাশ ঠিকমত সম্পাঁদত হয়ন। এ 
'ঘুনিয়ায় নিজের আঁধকার প্রাতীষ্ঠত করতে হলে শাস্তাঁশস্ট হয়ে থাকলে চলবে 
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না। অনেক সময় রাগ দেখাবারও দরকার হবে। কিন্তু রাগ করবার যেমন 
প্রয়োজন আছে, তেমনি আবার রাগের মান্রা বেশী হলে কিংবা অকারণে রাগ করলে 
তাতে দেহ-মনের স্বাস্থ্য বাধিত হয়। তাই এ বিষয়ে সংঘমেরও দরকার আছে । 
সাধারণতঃ শিশুরা রুষ্ট হয় তখনই যখন তাদের স্বাধীন ইচ্ছায় বা অঙ্গ-সণ্ণালনে 
বাধার সৃষ্ট করা হয় । বে ছোট মেয়োট পৃতুল খেলায় ব্যস্ত তাকে যাঁদ তার মা 
থাবার শেতেপাড়াপ ড় করেন,তার ইচ্ছের বরুদ্ধে খেলা থেকে তুলে নয়ে যান, তবে 
সে'নশ্চয়ই রাগ কর । হয় ডাক ছেড়ে কান্নাকাটি করবে, না হয় মুখ গুমরে চুপাঁট 
ক'রে বসে থাকবে । কারও সঙ্গে একটাও কথা বলবে না। ডাকলে শুনবে না। 
একটি ছোট্ট খোকা বাগানের বাঁগতলায় বসে এচাদন শুকনো বাল দিয়ে ঘর তৈরী 
করতে চেষ্টা করাছল। বালির ওপর বালি 'ছুতেই এ'টে বসাছল না। তাই 
ঘরও আর উঠাছল না। বার বার চেপ্টার ফলেও যখন খোকা ব্যর্থ হলো, তখন 
দেখা গেল, রেগেমেদগে সে খেলার উপকরণগুলোকে ছু'ড়ে ফেলছে । তার 
ফুলের মত সুন্দর কচ মুখাঁট উত্তেজনায় রাঙা হয়ে উঠেছে । এমানভাবে লক্ষ্য 
করলে দেখা যায়, শিশুর রাগের পেছনে আধকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে তার প্রাতিহত 
ইচ্ছারাশি । 


চ্ুধার্ত এবং অবসন্ন হলেও শিশুরা অনেক সময় রাগ করে। সময় মত 
যাঁদ তাদের খাবার দেওয়া হয় এবং ঘুমোবার প্রচুর অবকাশ পায়, তাহলে 
আর অকারণে রাগ করবে না। যে সমস্ত ছেলেমেয়েকে শৈশবে নিয়মিত খাবার 
এবং বিশ্রাম দেওয়া হয়নি, বড় হলে ভাদের মেজাজ শখটখটে হয়ে পড়ে । নিয়মিত 
খাবার এবং নিদ্রার আয়োজন করা ছাড়াও মাতাঁপতা শিশুকে আরও নানাভাবে 
সাহায্য করতে পারেন যাতে সে তার ইচ্ছাপার্তর বাধা গুলকে দূর করতে 
পারে। বে শিশুটি যখন বার বার চেম্টা করেও বালির ঘর তৈরী করতে 
পারছিল না, তাকে ঘাঁদ ভেজা মাট দিয়ে ঘর তৈরীর কাজে সাহাষ্য করা হতো 
তাহলে তার রাগ করবার কোন ঞারণই ঘটতো না। 

শিশু যাতে রেগে না যায় এতক্ষণ সে কথাই বলা হলো । িম্তু যখন 
সে সাত্য সাত্য রেগে ওঠে, তখন তার প্রাত কী রকম আচরণ করা উীচত মাতা" 
গপতার সেটাও জানা দরকার । সকলেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন, শিশু রেগে 
উঠলে তার প্রাত যাঁদ মনোযোগ দেওয়া যায়, তাহলে তার রাগ উঞ্রোস্তর 
বেড়ে চলে । মা যখন তাকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেন, তখন তার কান্নার 
ঘটা ক্রমে ক্রমেই বেড়ে চলে! অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে শিশু 
নিক্ষেকে খুব বেশী মূল্য দিয়ে ফেলে এবং নিজের জেদ জাহির করার উদ্দেশ্যে 
কিছুতেই শান্ত হতে চার না। এক্ষেত্রে শিশুর রাগকে উপেক্ষা করাই য্যান্তবস্ত । 
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এমনভাব দেখাতে হবে যেন কিছুই ঘটোন। শিশু রাগ করলে মাতাঁপিতাও 
যাঁদ রেগে ওঠেন, তাহলে ফল হবে অত্যন্ত বিষময় । এতে শিশু আরও বেশী 
রেগে উঠবে । যাঁদ তাঁরা 'শশুকে তার রাগের জন্য বকাবাঁক করেন অথবা 
যন্ততর্কের অধতারণা করেন, তাহলে শিশু বুঝবে তাঁরা নিতাম্তই অক্ষম । 
সব চেয়ে ভাল, শিশু যখন রেগে ওঠে, তার রাগটাকে উপেক্ষা ক'রে চলা এবং 
সম্ভব হলে তার সম্মুখ থেকে সরে যাওয়া । তাহলে শিশু তার রাগটাকে 
নিরর্থক মনে করে ধারে ধীরে শান্ত হয়ে আসবে । অনেকেই রুষ্ট শশুকে 
বন্ধ ঘরে আবদ্ধ ক'রে রাখেন ৷ এই রকম শান্তভ-বিধানের ফল হয় খুবই খারাপ । 
[শিশুর মনে বদ্ধ ঘরের প্রাত একটা অস্বাভাঁবক ভীতির সূষ্টি হতে পারে এবং 
মাতাপিতার বিরুদ্ধে তার মনে ক্ষোভের সঞ্তার হতে পারে । পূবেই বলোছ 
দু-তিন বছর বয়েসের সকল শশুর মধ্যেই একটা খণাত্মক অর্থাৎ “না বলার 
মনোভাব দেখা দেয় । এ সময় তাদের এটা করো, সেটা করোনা ইত্যাঁদ ধরণের 
আদেশ উপদেশ 'দয়ে বিব্রত ক'রে তুললে তারা রুষ্ট হয়। কারণ প্রান 
সব কিছুতেই “না' বলার প্রেরণা শিশুর মধ্যে তখন অত্যন্ত প্রবল । এই প্রেরণা 
ব্যাহত হলেই তার মনে রোষের সৃষ্টি হয় । জোর ক'রে যাঁদ শিশুর স্বাধীনতায় 
হস্তক্ষেপ করা হয়, তাহলে সে িটঢাখটে একগু*য়ে অবাধ্য হয়ে ওঠে এবং যাঁরা 
তার স্বাধীনতায় বাধা দেন তাঁদের সে আন্তাঁরকভাবে ঘণা করতে শেখে। 
সুতরাং শিশুর কাজ কর্মে অনাবশ্যক বাধা স্াঁণ্ট না ক'রে তাকে যথাসম্ভব 
স্বাধীনতা দিতে হবে। কন্তু এ কথাটা মনে রাখতে হবে যে সকল রকম 
আবেগময় পারবেশ থেকে শিশুকে দূরে সরিয়ে রাখলে ভবিষ্যৎ জীবনের উপয্ত 
হয়ে সে গড়ে উঠবে না। সংসারে অনেক রকম আবেগময় পাঁরাচ্থাতর সম্মুখীন 
তাকে একাঁদন হতেই হবে, অতএব এ সব ক্ষেত্রে যাতে সে সফলতা অর্জন করতে 
পারে, সেই মত শিক্ষা তাকে দেওয়া দরকার । এই প্রসঙ্গে দু-একটা উদাহরণ 
দিলে মাতাণ্পিতা তাঁদের কী করণীয় সে সম্বন্ধে একটা পাঁরজ্কার ধারণা লাভ 
করতে পারবেন আশাকরি! অনেক সময় শিশু জোরে দৌড়োদৌড়ি করলে মাতাপিতা 
হৈ-হৈ ক'রে ওঠেন । বলে থাকেন-__ওরে, ছনাটসনে বাবা, পড়ে যাবি যে। অথবা 
[সশড় বেয়ে মেয়োটা ওপরে উঠছে দেখে মায়ের বুক হয়তো কেপে ওঠে । ছুটে 
গিয়ে তিনি খুকীকে নামিয়ে আনেন । এই সব অকারণ স্নেহ মায়া উদ্বেগ- 
উৎকণ্ঠাকে জয় করা দরকার। শিশুকে নিরূৎসাহ কিংবা নিরন্ঞ নাকরেসে 
যাতে সাফল্য অর্জন করে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । যে শিশুটি দৌড়োদোড়ি 
করছে তাকে দৌড়তেই 'দিতে হবে। বাঁদ পড়ে গিয়ে মাথায় একটু আঘাত লাগে 
তাহলে যথারীতি 'চাকংসা করলেই চলবে। অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে বাতে 
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উ*চু জায়গা থেকে পড়ে 'গয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত না লাগে, পা-হ?তগুলো 
পচরকালের মতো অকর্মনন্য হয়ে না পড়ে । এর জন্য চাই মাতাপিতার সতকতা । 
যে মেয়েটা ?সড় বেয়ে উঠছে তাকে নাময়ে না এনে মা যাঁদ তার পেছনে পেছনে 
ওপরে ওঠেন তাহলে উৎসাহিত হয়ে মেগ্েটা আরও ওপরে উঠবে, তার সাহস 
আরও বাড়বে । যাঁদ সে পড়ে যায় তাহলে তো মা পেছনেই আছেন-_ 
তাকে ধরে ফেলবেন । সুতরাং বিপদের পাঁরাচছ্িতিতে ফেলে 'বিপদকে জয় করার 
শক্ষা দিতে হবে শশুকে । 


শিশ;র অঙ্গাীল লেহন 


লক্ষ্য করলেই সকলে দেখতে পাবেন প্রায় সবল শিশুই এক বছর বয়েসের 
মধ্যে যখন তখন নজের বুড়ো আত্গুল চুষে থাকে । ক্ষুধিত 1শশু যখন 
মায়ের স্তন পান করে, তখন তার ঠোঁট দুটিতে যে উত্তেজনার সৃষ্ট হয় তার ফলে 
সে খুব আনন্দ পায়। তাই ক্ষুধা নিবৃত্ত হলেও সে মাতৃস্তন্যপানে ?নরজ্ঞ 
হয় না। কিন্তু মা সব সময়ই কাছে থাকতে পারেন না, তরি আরও অনেক 
কাজ আছে ; তাই 1শশ: মাতৃম্ভনের পাঁরবতে তার ?নজের অঙ্গাল লেহন ক'রে 
ওম্টসঞ্জাত আনন্দের আস্বাদন লাভ করে থাকে । কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় বেশী 
বয়েসের শিশুরা এবং বয়স্কদের মধ্যেও কেউ কেউ আঙ্গুল চোষা অথবা দাতি 'দয়ে 
নখ খোঁটার অভ্যেস থেকে মীক্ত পানান। এই সব ব্যাস্ত মখন বাহজগতে 
বাধার সম্মুখীন হন অথবা কোনরকম আবেগময় পাঁরাম্ঘাতর উদ্ভব ঘটে 
তখন শিশুসলভ উপায়ে, অর্থাৎ অঙ্গযাল লেহন ক'রে অথব। ধাতি দিয়ে নখ খঁুটে 
1নজেদের অজ্ঞাতসারে আনন্দের সন্ধান করে থাকেন৷ তাঁদের এই অভ্যেস 'নয়ে 
হাঁস তামাশা করলে অথবা তাদের ওপর উপদেশ বর্ষণ করলে কোনই লাভ হবে 
না। উত্তেজনাময় পাঁরবেশ থেকে শিশুদের দুরে রাখা এবং তাদের প্রফল্প রাখা 
অবসাদ, ক্লান্ত, ক্ষুধা প্রভাতি অনুভাতগুল যেন পাড়াপ্রদ হয়ে ওঠার 
সময় না পায় সোদকে নজর রাখা ; শাসন ও তিরস্কার না করা এবং মজার মজার 
খেলা ও কাজ কর্মের মধ্যে তাদের ব্যস্ত রাখা বাঞ্চনীয় । উৎসাহ ও প্রশংসা 

এসব ক্ষেত্রে তিরস্কার ও তাড়না অপেক্ষা অনেক বেশী ফলপ্রসূ । 


শিশু ভালবাসা 


ভালবাসার দুটো দিক আছে । ভাঙ্গবাসার বন্তু (বা ব্যস্তি ) এবং ভালবাসার 
অনুভ্ভাত । শিশুর ভালবাসার প্রথম ব্যন্তিটি হলেন মা। সর্বপ্রথমে মাকে 


শশুর 'বাঁচত্র আবেগানূভূতি ৬৭ 


শিশু কেন ভালবাসতে শেখে তার কারণ প্রধানতঃ দ্বাবধ। প্রথমতঃ মা শিশুকে 
ক্ষুধার সময় স্তন্যদান করেন, তার ঘত্ব নেন, তাকে ম্নান করিয়ে দেন, ঘুম পাড়ান 
ইত্যাদি, এক কথায় তার জৌবক প্রয়োজনগ্ীল ?তানই মিটিয়ে থাকেন । "দ্বিতীয়তঃ 
স্তন্যপান কালে শিশুর ওষ্ঠে যে উত্তেজনার স্াষ্ট হয় তার ফলে সে 'নাবিড় 
আনন্দের অনুভূতি লাভ করে। মায়ের সৃগভীর আলিঙ্গনে, ও সাদর চুম্বনের 
আনন্গানূভূতি তার সর্বশরীরকে রোমাণ্টিত ক'রে তোলে । তাই শিশুর কাছে 
আনন্দ এবং মা অবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । মা হয়ে ওঠেন আনন্দময় । শিশু যত 
বড় হতে থাকে ততই তার ভালবাসা আরও অনেক বস্তু ও ব্যান্তর প্রাত সম্টারত 
হয় । যে তাকে আদর করে, যে তাকে সাহায্য করে, যা কিছু তাকে আনন্দ দেয় 
তারই প্রতি তার মনে ভালবাসা জাগে । শিশু যত বড় হয় ততই তার মধ্যে 
শবাভন্ন প্রেরণার উন্মেষ ঘটে । সঙ্গ-প্রীতি, আত্মপ্রাতিষ্ঠা ইত্যাঁদ এইসব প্রেরণার 
অন্যতম । তার এই নবোন্মোষত প্রেরণারাশি যার বা যা কিছুর দ্বারা পারত্প্ত 
হয় তাকেই শশশু ভালবাসতে শেখে । সাধারণতঃ শিশু মার পর যাকে বেশী 
ভালবাসে সে হলো তারই সমালঙ্গ আর একটি শিশু । অর্থাৎ শিশু1ট যাঁদ মেয়ে 
হয় তাহলে সে তারই মতো আর একট মেয়েকে ভালবাসে, আর সে যদ ছেলে 
হয় তাহলে তারই মতো আর একটি ছেলের প্রাত তার ভালবাসা ধাবিত হয়। 
যৌবনোদ্গমে তার ভালবাসা ভন্নমুখী হয়, অথাঁং ছেলে মেয়েকে এবং মেয়ে 
ছেলেকে ভালবাসতে সুরু করে । এইটে হলো ভালবাসার সাধারণ ধারা । কিন্তু 
ধারাটা বন্তৃতঃ এতটা সরল নয়! তার কারণ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই শশুর 
পারচাতর গঁশ্ডিটা ধরে ধারে প্রসারিত হয় এবং তার বন্ধুসংখ্যাও 
ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিলাভ করে । সে দেখে ভালবাসার ব্যান্তীট সব সময়ই তাকে 
সাহায্য করেনা, বাধাও দেয় । শিশুর সকল কাজই সব সময় তার ভালবাসার 
ব্যান্তাটর অনুমোদন লাভ করে না। তাই ভালবাসার রাজ্যে ঘৃণা, অবজ্ঞা, বিরান্তী, 
ঈর্বা, আক্রোশ প্রভৃতি 'বাভন্ন বিপরীত অনুভ্ঠীতগলিও ধারে ধারে অঙ্কুরি ত 
ও পল্লাঁবত হযে ওঠে । এমনি ক'রে ভালবাসার অনুভ্তটা জাটল হতে থাকে । 


প্রধানতঃ শিশুর ভালবাসার উংপাত্ত ভ্তন্যপানকালে তার ওযষ্ঠসঞ্জাত 
উত্তেজনায় । বয়োবাম্ধর সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের আরো অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
অনুরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে । শিশু যখন মাকে কাছে পায় না, 
তখন তার নিজের বৃথ্ধাঙ্গষ্ঠ লেহন ক'রে আপন ওষ্ঠকে উত্তোজত করে। ক্রমে 
'ক্লমে তার পায়ু ও জননোন্দুয়ের উত্তেজনা থেকেও সে আনন্দ পায়। প্রথমে 
ভালবাসা থাকে দেহগত ; তার সমূহ অঙ্গের উত্তেজনা, বিশেষতঃ কতকগ্দলি 
প্রত্যঙ্গের উত্তেজনা, শিশুকে আনন্দ দান করে। তারপর যখন তার মানাসক 


৬৮ শশু-সন 


প্রেরণাগাল পৃষ্টলাভ করে তখন তার আনন্দানৃভাঁতির কেন্দ্রুট দেহ ছাঁড়য়ে 
মনের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে। ভালবাসার ব্রমাবকাশ ঘটে 'বাঁভন্ন গ্তরের 
মাধ্যমে । দেহের পুষ্টি এবং মনের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসার প্রকাতি ও 
ভালবাসার বস্তুরও বিভিন্রতা ঘটে । শিশু তখন অনেককে এবং অনেক কিছুকে 
ভালবাসতে শেখে । অনেক বিষয়কে, অনেক বস্তুকে ভালবাসে । আদর্শকে 
ভালবাসে । সকলকে সমানভাবে ভালবাসে না। একই জনকে সব সময় 
ভালবাসে না-কোন সময় ভালবাসে, কোন সময় ঘৃণা করে । যে কাজে পার- 
দার্শতা লাভ করতে পারে সে কাজ করতে ভালবাসে । যেকাজ করতে অক্ষম 
হয়, সে কাজ করতে ভয় পায় িংবা তাতে আগ্রহ পায় না। অন্যের দেখাদেখি 
( বিশেষ ক'রে যাদের সে ভালবাসে তাদের ) অনেক 'কছুকেই সে ভালবাসতে 
শেখে । তার ভালবাসার ব্যান্তীটর মতো রূপগ্ণের আঁধকারা অন্য ব্যান্তদেরও 
পছদ্দ করে। এই রকম ছোটবড় অনেক কারণেই তার ভালবাসার গাঁন্ডটা ধারে 
ধ'রে বৃদ্ধি পায়। 


কৌতূহল ও আবেগ 


শিশু যত বয়েসে বেড়ে ওঠে, ততো তার বুদ্ধি ওঠে বেড়ে। সে ততোই 
তার চারপাশের বধ্বজগং সম্বদ্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠে । অজস্ত্র প্র“ন তার মনের 
ভেতর ?ভড় ক'রে আসে । চারপাশে যাঁরা থাকেন তাঁদের সে ব্যাতব্যস্ত ক'রে 
তোলে । তার আঁধকাংশ প্রম্নই বড়দের কাছে আজব ঠেকে, অদ্ভুত মনে হয়। 
অনেক সময় বড়রা সে সব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পেরে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। 
বলে থাকেন--তোমার এসব কথা জানবার বয়েস এখনও হয়ান, বড়ো হও তাহলে 
সব বুঝতে পারবে । কিন্তু শিশুর মন তাতে তৃপ্ত হয় না। বার বার 'নরাশ 
হলে তার বাঁদ্ধর বিকাশ শনথ হয়ে আসে ; জ্বান আহরণের ইচ্ছে যায় কমে । 
তাই যতোদূর সম্ভব শিশুদের প্রশ্নকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে হবে। সদুত্তর 
দিয়ে তাদের উৎসাহিত করতে হবে। 

[শিশু সাধারণত: জ্ঞান আহরণের জন্য তার বিকচমান হীন্দ্ুয়গ্ালর ওপর 
গনভ'র করে। ধরের বাইরে কুকুর ডেকে উঠলে, রাস্তা দিয়ে গাঁড় চলে গেলে, 
কিচির মিচির ক'রে পাঁখ ডেকে উঠলে সৌদকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয । ফলের 
গাছে কুড় ধরলে, ফুল ফুটলে, আকাশের মেঘে রঙ্‌ লাগলে তার লক্ষ্য এড়ায় 
না। যেসব শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাঁদকে আমরা অহরহ উপেক্ষা ক'রে চল 
সেগলিও শিশুকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। সব কিছুর অর্থ আবিচ্কার 


শশুর বাঁচন্ন আবেগানুভাঁতি ৬৯ 


করার জন্য তার মনে অদম্য কৌতূহল জাগে । কম্বল গরম কেন, ভেড়ার গায়ে 
এতো লোম কেন, ফলের গায়ে বিচন্র রঙ্‌ কেন, সূযান্তের মেঘ রাঙা কেন, 
আকাশের রঙ নীল কেন, চিনি মধুর কেন, পাঁখ ডাকে কেন ইত্যাদ সহস্র সহস্র 
প্রন তাকে বিচালত ক'রে তোলে । যে শিশু যতো বেশী প্রন করে বুঝতে 
হবে তার মনের বিকাশ ততো বেশী । 'কন্তু শিশুর প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় 
মনে রাখতে হবে যেন উত্তরটা তার বোধগম্য হয় । 

অনেক সময় শিশুর প্র্নগুঁল মাতাপতার নীতিবোধকে আঘাত করে। 
তাঁরা তাই অন্বাভাঁবকভাবে রাগ ক'রে থাকেন । এইসব প্রদ্ন করার জন্য 
শিশ্‌কে তাড়না করেন, অনেক সময় শাসনও ক'রে থাকেন। ফলে এ 
প্রথনগুলি সম্বন্ধে শিশুর কৌতূহল সংস্ত্রগণ বেড়ে ওঠে। যতো বাধা 
পায় ততোই তার আগ্রহ উদ্দপত হয় । ছেলেমেয়ের দেহগত পার্থক্য, সন্তান 
জন্মের রহস্য ইত্যযাঁদ বধয়ক প্র*্নগ্ীলকে মাতাপতা অপরাপর প্রশ্নের মত সহজ 
ক'রে নিতে পারেননা। তাই এসব বিষয়েই সে আঁধকমান্রায় উংসূক হয়ে ওঠে 
এবং নানা জায়গা থেকে নানা রকম কুংশিত কুরুচিসম্পন্ন ব্যাখ্যা সংগ্রহ করে। 
মাতাঁপতা ষাঁদ আত সহজভাবে এইসব প্রশ্নের যতদূর সম্ভব সদ্‌ত্তর দেবার 
চেম্টা করেন তাহলে শশুর কৌতূহল চাঁরতার্থ হবে । অনেক সময় শিশু বার বার 
একই রকম প্রন করলে মাতাপিতা তার নীতিবোধ সম্বষ্ধে সান্দহান হয়ে ওঠেন। 
এটা কিন্তু অত্যন্ত ভুল । শিখ ম্বভাবতঃই সেই সব প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি 
করে যার সঙ্গে শুধু তার জ্ঞানাপপাসা জড়িত থাকে, কোনরকম আবেগের রঙ্‌ 
লাগ না। ফ.ল কী ক'রে ফোটে এ প্রশ্ন শিশু করে তার জানবার ইচ্ছা 
তৃপ্ত করার জন্য । এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মাতাঁপতা কোন রকম ইতজ্তত 
করেন না। সহজভাবেই উত্তর দেন, তারও তাই একে ঘিরে কোন রকম আবেগের 
সণ্টার হয় না। উত্তরটা শুনলে শিশু সামায়কভাবে সম্তুষ্ট হয়, কিন্তু 
আরও অনেক দিকে তার মন চলে যাবার জন্য সে সহজে একথা ভুলে যায় । তাই 
পুনরায় একই প্রশ্ন করে। কিন্তু আমার ন্তুন বোনটা কোথায় ?ছলো, ক ক'রে 
হলো, জন্মালো কেমন ক'রে ইত্যাদি ধরণের প্রশ্ন ক'রে শিশু যখন তাড়না খায় 
তখন তার মন বেশী কারে এই দিকেই আকৃন্ট হয়। এই সব প্রশ্ন তার 
মনের ভেতর ঘোরাফেরা করতে থাকে । এদের বিষয়ে তার মনের ভাব 
আর সহজ থাকে না। িম্তু তাড়না ও শাসনের ভয়ে পুনরায় 
প্রশ্ন করা থেকে নিরম্ঞ হয়। শিশু যখন তার জম্মবৃত্তাম্ত মার কাছে 
জানতে চায় তখন তিনি বড়ো মূশকিলে পড়েন । রূঢ় সত্য কথাটা তাকে বঙ্গা 
চলে না, সে কথা বুঝবার শঙ্তিও তার নেই। অথচ কিছু একটা বলা চাই এবং 
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সেটা যতোদূর সন্ভব সত্য হয় ততোই ভালো । কিছু না বললে সে তৃপ্ত 
হবে না । গতিরকার করলে এ বিষয়ে তার কৌতূহল বেড়ে যাবে । এসব ক্ষেত্রে 
বলা চলতে পারে-তুই আমার ভেতর 'ছিলি, তারপর বড়োসড়ো হয়ে বোরয়ে 
এসেছিস । যাঁদ বলে কী ক'রে বোৌরয়ে এলূম তাহলে বলা যেতে পারে-_ 
পেট কেটে । আবার প্রশ্ন করতে পারে শিশু-_পেটে কাটা কোথায় । এর উত্তরে 
বলা যেতে পারে-_কাটা জুড়ে গেছে ইত্যাঁদ ৷ ব্যাক্তগতভাবে আমার তো মনে 
হয়, এটাই শিশুর পক্ষে সবচেয়ে সহজবোধ্য উত্তর এবং পাঁরিপরূর্ণ সত্য না হলেও 
এর মধ্যে সত্যের অপলাপ কমই আছে । 

অনেক সময় শিশুরা নিজেদের এবং সঙ্গী-সাথীদের জননোন্দ্রয় সম্পরকে 
নানারকম প্র*ন ক'রে থাকে ॥ তাতে 'বচাঁলত হবার কিছুই নেই । অন্যান্য অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের মতো এই বিশেষ অঙ্গট সমবন্ধেও কৌতূহলী হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবক । 
এর ওপর বেশ দাঁষ্ট দিলে এ সম্বন্ধে শিশুর কৌতূহলকে আরো বাঁড়য়েই 
দেওয়া হবে, সৃতরাং এদিকে খুব বেশী দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন নেই । 

ইজের বা কাপড় পরা না থাকলে অনেক সময় মাতাঁপতা শিশুকে বকাবাঁক 
করেন। এর ফলে তার দৃঁষ্ট একটা বশেষ দিকে ধাঁবত হয় । কৌতূহল, 
বেড়ে ওঠে । তাকে তাড়না না ক'রে “বেড় করতে যাবার নাম ক'রে যাঁদ ইজের 
বা কাপড় পারয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তার নগ্নতা ঢাকার এই আয়োজন সন্বন্ধে 
সে কিছুই জানবে না, অথচ আত সহজেই তার মধ্যে সমাজ-চেতনার উন্মেষ” 
ঘটানো সম্ভব হবে । মোটের ওপর অপরাপর বষয়ের মতো যৌন 'বিষয়টাকেও 
সহজভাবে মেনে নিতে হবে। 
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শিশু যাতে একাঁট স্দর সংস্থ আবেগ-জীবনের আঁধিকারী হয়ে বেড়ে উঠতে 
পারে সে বিষয়ে তাকে সাহায্য করা আমাদের সকলোর কর্তব্য । শিক্ষার অনাতম 
প্রধান লক্ষাই হলো শিশুর মনাটকে এমন ক'রে গঠন করা যেন সে উপযুত্ত 
পাঁরাস্থাততে উপঘ্ুন্তভাবে আচরণ করতে পারে । আবেগানুভূতি হলো আচরণের, 
প্রধান উংস ৷ উবাহরণস্বর্প, ভয়ের অনুভুতি হয় বলেই িপহ্জনক বন্তু থেকে 
আমরা দুরে পালাই ! সেই ব্কম কর'ণার বশবতাঁ হয়ে আমরা বিপন্নকে সাহায্য 
করি, ভ্রধ হয়ে বিপক্ষকে আক্রমণ কার, সৌন্দর্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্দরের 'দকে 
অপলক নেত্রে তাঁকয়ে থাঁক। সুতরাং শিশুকে সঙ্গত আচরণ শিক্ষা দিতে হলে, 
উপযদুন্ত পারবেশে তার মনে যাতে উপয্ত আবেগের সন্তার হয় সৌঁদকে লক্ষ্য, 
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রাখতে হবে। শিশুর আবেগ-জীবনাঁট যাঁদ শান্ত ও সমঞ্জস না হয়, যাঁদ 
দ্বধা দ্বন্দৰ ক্ষোভের আঘাতে তার মনাঁট সংক্ষুব্ধ থাকে, তাহলে সে 
যে শুধু নিজেই ক্লিষ্ট হবে তাই নয়, সমাজের সঙ্গে তার অভিযোজনের প্রয়াসও 
পণ্ড হবে ; অধিকন্তু তার অন্তার্নহত আরও অনেক সম্ভাবনাও যথারীতি 
1বকাশ লাভ করতে পারবে না। সবত্ব গবেষণার দ্বারা মনোবদদের এই 'সম্ধান্তে 
উপনীত হয়েছেন ষে বাঁ্ধর পূর্ণ বিকাশের জন্য ব্যান্তর আবেগ-জীবনাট সূচ্ছ ও 
স্বাভাবিক হওয়া দরকার । অনেক 1শশহ প্রথমে যথেম্ট বৃদ্ধির পাঁরচয় দলেও 
পরবরতাঁকালে প্রাতক্‌ূল পাঁরবেশে আবেগাহত হয়ে বৃদ্ধির সেই ওজ্জল্য, সেই 
প্রা্য হারয়ে ফেলেছে এমন দেখা গেহে । সৃতরাংকভাবে শিশুর আবেগ-জীবনটি 
সূস্থ ক'রে গড়ে তোলা যায় সে সম্বন্ধে সকলেরই জ্ঞান থাকা 'নিতাম্ত দরকার । 

শিশুকে আত্মপ্রতায়শীল ক'রে গড়ে তুলতে হবে। ?নজের ওপর আস্ছা 
থাকে না বলেই অনেক সময় আমরা অক্ষমতা অসহায়ত্ব ও হতাশার অনুভাতিতে 
কষ্ট পাই। শিশুকে আত্মশান্ততে বিশ্বাসী ক'রে গড়ে তুলতে হলে তার 
ক্ষমতানুযায়ণ কাজ দিতে হবে তাকে । প্রথমেই কঠিন কাজ করতে না দিয়ে যে 
কাজ সে সহজে পারবে তা থেকে সংরু ক'রে ধীরে ধারে কাজের জাঁটলতা বাড়াতে 
হবে। কাজে তাকে উৎসাহিত করতে হবে। সফলতা অর্জন রলে তাকে 
প্রশংসা করতে হবে । বিফলতায় যাতে সে নিরুৎসাহ না হয়ে দ্বিগুণ উদ্যমে 
চেদ্টা করতে, অন:প্রাণত করতে হবে । 

আত্মীনভরশীল হবার শিক্ষা দিতে হবে শিশুকে । অনেক সময় মাতাঁপতার 
দোষেই শিশু পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে । যেমন আতীরন্ত স্নেহপ্রবণ মাতাপতা 
তাঁদের শিশ: সন্তানের স্নান আহার পারচ্ছদ-পাঁরধান ইত্যাঁদ সকল কাজেই 
আঁত মাত্রায় সাহায্য ক'রে থাকেন । নিজের কাজ নিজে করবার সুযোগ না পেয়ে 
সে বয়েসে বাড়লেও অক্ষম শিশুঁটিই থেকে যায় । এমনও দেখা যায়.এই রকম 
মাতাঁপতাই আবার কখনো কখনো বিরস্ত হয়ে শিশুকে অক্ষম বলে তিরস্কার করে 
থাকেন । তাতে মুখ ফুটে ?কছু না বললেও শিশুর আবেগ-জীবনে প্রচন্ড সংঘাত 
জাগে। পক্ষান্তরে, মাতাঁপতার ওপর দীঘ “কাল নির্ভর ক'রে চলার জন্য শিশু 
আত্মীব্বাস লাভ করতে পারে না এবং পরানিভভ'রতার মনোভাবাঁট তার 
ম্বভাবগত হয়ে যায় । পরবরঁ জীবনে এই স্বভাবের জন্য তাকে অনেক 
অশান্ত ভোগ করতে হয় । 

?শিশুকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যেন অন্যান্য শিশুর সঙ্গে মিলেমিশে সে 
চলতে পারে । সামাজিক জীব বলে মানুষ গাত্রেরই অন্য সকলের সঙ্গে মিলে 
1মশে চলা দরকার ৷ বারা গ্বার্থপর, অন্তর্মখী, ভীরু অথবা লাজুক তারা 
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সহজে অন্যের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না। এই রকম লোক অন্যের ভালবাসা 
থেকে বাঁঞ্চত হয়ে অনেক কষ্ট পায়। শিশুকে সামাঁজক করতে হলে তাকে 
অন্যান্য শিশুর সঙ্গে মিশতে দিতে হবে। পাঠশালায়, খেলার মাঠে, 'বাভন্ব 
শিশু-সংস্থায় শিশু অন্যান্য অনেক শিশুর 'নাবড় সাল্নধ্যে আসবার সুযোগ 
পায় । সে অন্য শিশুর অথবা তার দলের স্বার্থে নিজের দাঁব ত্যাগ করতে 
বা বদলাতে শেখে ; দলগতভাবে কাজ করতে শেখে ; অন্যের কাছে আঘাত পেলে 
সহ্য করতে শেখে । এমাঁন করে তার মধ্যে পরার্থপরতা, দলপ্রনীতি, সহনশীলতা 
ইত্যাঁদ গুণের উন্মেষ ঘটে তাকে অন্যের সঙ্গে মলে মিশে চলতে শেখায় ৷ 

স্বয়ংসম্পূর্ণতার অনুভাতি সূস্থ আবেগ-জীবনের পক্ষে অপারহার্য। যে 
শানজেকে ?নয়ে সন্তুষ্ট নয় তার অন্তর্বন্থের অন্ত থাকে না। একা একা সময় 
কাটানো যার পক্ষে ক্লেশকর তার দুঃখের সীমা নেই । একলা থাকলে যার মন 
উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ও দ্শ্চন্তায় ভরে ওঠে তার মতো করুণার পান্ন আরকে 
আছে ! শিশুকে তাই প্রাতাদন কিছুক্ষণ একা থাকার শিক্ষা 'দতে হবে। 
প্রকীতি-পর্যবেক্ষণ, চিন্তা্কন, সঙ্গতচর্চা, পাঠ্যসূচী-বহির্ভৃত গ্রন্হ পঠন, 
কারুকার্য, ম.€কার্য, উদ্যান রচনা, যন্ত্রপাতির কাজ, বাঁদ্ধ-ভী'ত্তক বাঁবধ ?নঃসঙ্গ 
ক্রীড়া, সাহত্য-সৃষ্টি ইত্যাঁদ কাজে শিশুকে উদ্বুদ্ধ করলে ও সেই সেই 'বষয়ে 
শিক্ষা দলে তার মধ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার অনুভ্ীত দ্‌ঢ হবে । 

গৃহ ও বিদ্যালয়ে পাঁরবেশাট হবে সহানুভাঁত ও ভালবাসায় সমূম্ধ । 
আবেগ-জীবনের সন্ত বকাশের জন্য শিশুর পক্ষে অপরের ভালবাসা ও 
সহানভাত নিতান্ত প্রয়োজন । তাহলেই শিশু ানজেকে সম্পূর্ণ বাঁঞ্চত ও 
নরাপদ বোধ ধরবে ; নিজেকে গোপন না ক'রে নিভয়ে ও অকপটে তার মনের 
সকল কথা প্রকাশ করবে । এমাঁন ক'রে চাপা প্রকীতির না হয়ে সে সহজ সরল 
ও স্বাভাঁবক হয়ে উঠবে । নজের মনের সঙ্গে অহাৰন্শ লড়াই করে তাকে 
আর ক্ষত 'বক্ষত হতে হবে না। 


দেখতে হবে শিশু যেন আবেগের ভান না করে। অনেক সময় বড়দের ভয়ে 
বা প্ররোচনায় শিশু নানা রকম আবেগের ভান ক'রে থাকে । এই ভাবে তার 
চারে ভন্ড্াীম বা কপটতার সৃষ্টি হয় । সুতরাং শিশুর মনে যখন বস্মম্র, 
আনন্দ বা সহানুভাঁতির উদ্রেক হয়ান তখন সে এই অনুভ্যাতগ্যীল প্রকাশ করুক 
এ রকম দাবি করা ঠিক নয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের যা ভালো লাগে 
আমরা চাই আমাদের শিশনুরাও বঙ্গুক তাদেরও সোঁট ভালো লাগছে ং যা দেখে 
আমাদের মনে সহানূভ্াাতর স্ষ্ট হয় আমরা চাই আমাদের শিশুদের ও 


শশুর বিচিত্র আবেগানুভূতি ৭৩ 


তাই হোক। একথা অবশ্য বলাছনা যে যথাম্থানে শিশুর মনে 
আনন্দ বা সহানুভ্ঞাত সৃষ্টি হবার দরকার নেই। এরকম দরকার নিশ্চয়ই 
আছে। তারজন্য পরিবেশকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যেন শশুর মনে 
উপয্দস্ত পাঁরবেশে সাত্য সাত্যই উপয্দ্ত আবেগের সৃষ্ট হতে পারে। যেমন, 
দুঃখীর প্রাত শিশুর মনে সহানৃভ্াতর সপ্জার করতে হলে দ:ঃখার দহুঃখ-দুদ্'শার 
দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে, তার হাত দিয়ে দুখীকে সাহায্য দান 
করতে হবে, তাকে দিয়ে দুঃখীর সেবা ও যত্ব করাতে হবে। ভালো কাঁবতা 
শুনলে তার মনে যাতে আনন্দ হয় সেজন্য কাঁবতাঁট তার কাছে ঠিক মতো পাঠ 
করতে হবে, কাঁবতায় বার্ণত সূন্দরের বর্ণনা এমন ক'রে করতে হবে যেন শিশুর 
মনশ্চক্ষুতে সেই সব সুন্দর বস্তু জীবন্ত হয়ে ওঠে । 

শিশুর মনে যেন হানমনাতার সৃষ্ট না হয়। হানমন্যতাই মানবজীবনে 
অশান্তর প্রধান কারণ । যাঁরা আপন অক্ষমতা সম্বন্ধে আঁতারস্ত সচেতন কালক্লমে 
তাঁরা মনের ভারসাম্য হারয়ে অপ্রকীতিস্ছ হয়ে পড়তে পারেন। পড়াশুনা 
খেলাধূলা বা অন্য বিষয়ে অক্ষমতা এই রকম অন্য কারণে অনেক সময় শিশু 
নিজের প্রাত শ্রদ্ধা হারয়ে নিজেকে ীন ভাবতে শেখে । এ জন্য মাতাপিতা ও 
শিক্ষক-শীক্ষকারাই অনেক সময় দায়ী ৷ তাঁরা অনেক সময়ই ?শিশুর কাছে এত 
বেশী আশা করেন, তার সামনে এমন উপ্চু আদর্শ স্থাপন করেন যে সে তাঁদের 
খুশী করতে না পেরে 'নজেকে যে শুধু অক্ষম ভাবে তাই নয়, অপরাধীও মনে 
করে। শশুর বফলতাকে ব্যঙ্গ করলে, সব সময়ই তার ভ্রুটাবচ্যাতির উল্লেখ 
করলে, পদে পদে তার স্বাধীনতা হরণ করলে, কথাষ কথায় তাকে শাসন করলে 
সে আত্ম-প্রেম ও আত্ম-প্রত্যয় হারয়ো নজেকে অপদার্থ ও নগণ্য মনে করতে 
আরম্ভ করে। যে সব শিশুর দৌহক বিকার আছে -যেমন যারা খঞ্জ, বাঁধর, 
অন্ধ বা তোতলা-_-দুভাঁগ্যবশতঃ তারাও অন্যের কাছে দয়া অথবা বিদ্রুপের পান্ 
হয়ে নিজেদের হীন মনে করে থাকে । যেসব পাঁরবার দারদ্রু এবং সামাজিক 
মযদা হতে বাণ্চত সেই সব পারবারের ছেলেমেয়েরা সঙ্গাতসম্পন্ন ও আঁভজাত 
পরিবারের ছেলেমেয়েদের তুলনায় নিজেদের ছোট মনে করে। 


শিশুর মনে যাতে হাীনমন্যতার সৃষ্টি না হয় সেজন্য মাতাপপিতা ও শিক্ষক- 
শীক্ষকার, প্রকৃতপক্ষে সমন্ত সমাজেরই, দুস্টিভঙ্গীর পাঁরবর্তন দরকার ! শিশুর 
কী কা গুণ বা ক্ষমতা আছে সোঁদকে দৃষ্টি দিতে হবে। প্রত্যেকের মধ্যেই 
কিছু না কিছু গৃণ বা ক্ষমতা আছে । সেগুলির সম্ধান করতে হবে এবং 
আনুক্ল পরিবেশ রুনা করে স্বভাবিকভাবে বিকশিত হয়ে উঠবার 
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সুযোগ করে দিতে হবে প্রত্যেকটি 'শশকে । অনুকূল পারবেশে সকলেই 
দক্ষতার পাঁরচয় দেবে, কীতত্ব অর্জন করবে । সেই দক্ষতা ও কৃতিত্বকে 
সর্বসমক্ষে স্বীকঁতি জানাতে হবে । যেমন, শ্রেণীকক্ষে তার কাতত্বের জন্য 
শিশুকে যাঁদ আভনান্দত করা হয় তাহলে তার মধ্যে আত্ম-ব*বাসের উন্মেষ হয়ে 
সে 'নজেকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে । ছান্রছাব্রীদের যাঁদ ছোট ছোট সংঘে 'বভন্ত 
ক'রে তাদের মধ্যে সুন্ছ প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা ঘায় তাহলে বিশেষ 
একটি সংঘের সবচেয়ে নিবেধ শিশুটিও তার দলের অন্যান্য সকলের সঙ্গে 
একাত্ম হয়ে দলের কীতিত্বে গৌরব বোধ করবে । এইভাবে তার মনে আত্মীবঝবাস 
গড়ে উঠবে । 

শিশুর যে সব অপূর্ণতা দূর করা সম্ভব সেগুল দূর করবার 
চেষ্টা করতে হবে । যেমন, যার ইংরাজীতে জ্ঞান অল্প তাকে আলাদাভাবে 
পাঁড়য়ে ধীরে ধারে তার শ্রেণীর উপযোগী ক'রে তুলতে হবে । যে অসস্থতার 
জন্য লেখাপড়ায় অনগ্রসর তাকে উপযবৃস্ত চিকিৎসার সাহায্যে সুস্থ ক'রে তুলতে 
হবে। ষে সব অপূর্ণতা দূর হবার নয়-_যেমন কুরুপ, খপ্ত্ব, অন্ধত্থ ইত্যাঁদ 
_শিশ্‌ যাতে সুস্থ মনে সহজভাবে তাদের স্বীকার ক'রে নিতে পারে, সেজন্য 
তার মনে কোন লঙ্জা ক্ষোভ বা প্লান না থাকে সেই মতো শিক্ষা 'দতে হবে। 
যে সব অপূর্ণতা দৈবদত্ত সেজন্য সেষেন কর্ণের মতো সগ্গেকোচ বোধ না 
করে আপন পৌরুষেই অন্যান্য ক্ষেব্রে প্রচণ্ডতম সাফল্যের অধিকারী হবার 
চেস্টা করে সেই মতো প্রেরণা 1দাতে হাব্‌ তাকে । 


দুরন্ত শিশু 


দূরন্ত 'শশুদের 1নয়ে বড়দের, বিশেষ করে মা-বাবাদের ভীষণ বেগ পেতে 
হয় । তাদের দৌরাত্ম্য একগু*য়েম, অবাধ্যতা আর অত্যাচার অনেক সময় সহ্যের 
সীমা ছাড়িয়ে বায় । তাদের সামলাতে গিয়ে বড়রা হিমশিম খান, শেষে অপরাগ 
হয়ে হয় হাল ছেড়ে দেন, না হয় তাদের ওপর 'নর্মম হয়ে ওঠেন । অথবা কী 
করবেন বুঝতে না পেরে অশান্তির জ্বালায় জ্বলতে থাকেন । দুরন্ত দামাল 
শিশুরা বেশীক্ষণ কোন জায়গায় শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না, সব সময় 
দাপাদাপি লাফালাঁফ মাতামাতি করে বেড়ায়, ধা চোখে পড়ে তাই নিয়ে নাড়া- 
চাড়া করতে গয়ে অনেক জিনিষ ভেঙেচুরে ফেলে, গোছালো প'রবেশকে এক 
[নমেষে তছনছ করে 'দয়ে কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি করে; অন্যান্য শিশুদের পেছনে 
লাগে, নানাভাবে তাদের পাঁড়ন করে ; শাসন মানে না, পারণ শোনে না, ভয় 
দেখালে ভয় খায় না, উল্টে আরও বেশী মারিয়া হয়ে ওঠে! এদের আচরণ 
শনজের বাড়তে যেমন, অন্যের বাঁড়তেও তেমান। তাই মা-বাবাদের অনেক 
সময় আত্মীয় স্বজন বধ্ধুবাম্ধবদের কাছে লক্জায় সংকুচিত হয়ে থাকতে হয়, 
কখনো কখনো অপদস্থও হতে হয় । এই সব ?শশুদের নিয়ে কী করা যায় এটা 
রীতিমত একটা ভাববার বিষয় । কন্তু দুরন্ত শিশু কি সাঁতিই আমরা চাই না? 
আমরা ক চাই আমাদের ছেলেমেয়েরা মিনীমনে িনাঁপনে গোবেচারা হবে ? 
নরীহ ভর প্রকৃতির হবে, জড় পূুত্তালকার মতো যেখানে বাঁসয়ে রাখবো 
সেখানেই বসে থাকবে, যা করতে বলবো তা-ই করবে ? “সে ছেলে কে চায় বল 
কথায় কথায়, চোখে যার আসে জল মাথা ঘুরে ঘায় ? আমরা চাই তেমন শিশু 
যার, “মুখে হাঁসি বুকে বল তেজে ভরা মন” ৷ দুরন্ত শিশু তো জীবন্ত শিশু । 
প্রাণ প্রাচুষে সে অহরহ ডগমগ করছে । তার দুরন্ত সাহস, সে ভয় ডর জানে 
না, কোন কাজে পিছপা হয় না, কোন 'কছু তাকে দাময়ে রাখতে দাবিয়ে রাখতে 
পারে না। প্রচণ্ড তার গোঁ যে কোন পারাস্থিতর মোকাঁবলা করতে সে সর্বদা 
প্রস্তুত, অফ্রম্ত তার প্রাণশান্ত, অপারসীম তার মনের জোর, দ্যার্নবার তার 
কৌতূহল । ঠিক মতো শিক্ষা পেলে এই সব শিশুরাই তো বড় হয়ে বড় বড় 
আঁবজ্কার করবে, দুঃসাহসিক আভিযাল্রী হবে, জীবনের 'বাভন্ন ক্ষেত্রে বালদ্ঠ 
নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে সমাজকে সমৃদ্ধির পথে প্রগাতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে 
উচ্কার গাঁততে-_-আমরা তো এমান শিশুই চাই । দুরদ্তপনা ভালো, কিন্তু 
অশালশনতা, অভব্যতা, অযৌক্তিক অবাধ্যতা, অত্যাচারতা এসব নিশ্চয়ই ভালো. 


৭৬ শিশু-সন 


নয়। দুরন্ত হলেই যে অশালীন অভদ্দু অত্যাচারী হতে হবে এমন কোন কথা 
নেই। শরত্চন্দ্রের “ইন্দ্রনাথ” ছিল দুরন্ত, রবীন্দ্রনাথের “ছেলেটা” সেও ছিল 
দুরদ্ত। তারা কিম্তু অভদ্র ছিল না, নিষ্ঠুর ছল না। আমাদের 'শশুরা, 
িশোর-কিশোরীরা তাদেরই মতো দুরন্ত হোক এটাই আমরা চাই । কিন্তু প্রায়ই 
দেখা যায় তেমনাঁট হয় না, যারা দুরন্ত তাদের চাঁরন্রে নানারকম অবাঁঞ্চত 
বোঁশষ্ট্যও ফুটে উঠে । আমাদের দেখতে হবে এমনটা হয় কেন ? 


একটু তাঁলয়ে দেখলে দেখা যাবে এজন্য আমরা বড়রা বিশেষ করে মা-বাবারাই 
প্রধানতঃ দায় । যে শিশু দুরন্ত তার প্রাণশান্ত অফুরন্ত, তার জেদ প্রচন্ড । 
নানারকম সৃজনশীল কাজে আর খেলাধুলায় যাঁদ তার আগ্রহ সৃ্টি করা যায় 
আর সেজন্য যাঁদ তাকে পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে এই সব নিয়েই সে 
মেতে থাকবে । ছাব আঁকা, রঙ্‌ করা, বাঁড়তে নজস্ব ছোটো-খাটো যাদঘর, 
চিড়িয়াখানা গড়ে তোলা, ভালো ভালো ছবি কেটে বা আলোক চিন্ন সংগ্রহ করে 
এযালবামে সাজিয়ে রাখা, মাটি চীনামাটি,চক খাঁড় প্লাস্টার অব প্যারিস ইত্যাঁদর 
সাহায্যে নানান ধরনের পনতুল বানানো, রঙবেরঙের কাগজ কেটে সূন্দর সন্দর 
নব্মা এবং জীবজন্তু ফুল ফল তৈরী করা, বাগান করা, গল্প কাঁবতা লেখা, 
গল্পের বই, গোয়েন্দা কাহনাী,শকার বৃত্তান্ত, ভ্রমণ কাহিনী, আবম্কারের গঞ্প, 
দু২সাহাসিক আঁভযানের ববরণ, ইত্যাঁদ পড়া ; সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে মজার মজার 
খেলাধূলা করা এই ধরনের হাল্জারো রকমের কাজে মাঁদ তার আগ্রহ সৃষ্টি করা 
যায় এবং তার জন্য যথারীত ব্যবস্থা থাকে তাহলে তার অফুরন্ত প্রাণশান্ত 
আংত্ম-প্রকাশের সার্থক ক্ষেত্র খু'জে পাবে । তা না হলে তার অবরুদ্ধ প্রাণশান্ত 
যে অবাঁঞ্চত পথে ধাবিত হয়ে তাকে নানারকম অসঙ্গত আচরণ করতে প্ররোচিত 
করবে তাতে আর অবাক হবার কী আছে ? এঁদকে 'কম্তু অনেক মাতাঁপতারই 
কোনরকম হুশ থাকে না। 


অনেক সময় বাবা-মা নানান কারণে তাঁদের দুরন্ত 1শশুটিকে ঘরের বাইরে 
যেতে দেন না, অন্যান্য শিশুর সঙ্গে মিশতে দেন না। এমন অবস্থায় তার 
অপাঁরসীম চণ্চলতা নিয়ে কেমন করে সে নিজেকে বাঁড়র চার দেওয়ালের মধ্যে 
আবদ্ধ রেখে শাম্ত হয়ে থাকতে পারে ? স্বভাবতঃই সে অধৈর্য হয়ে ওঠে এবং 
হরেক রকমের দৌরাত্য শুর করে দেয়। বন্দী দশা থেকে মান্ত নাপেয়ে 
সকলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহশী হয়ে ওঠে, বড়রা যা চাননাসেই সবকাজ করে 
তাঁদের শায়েম্তা করতে চায় ; তাদের কথা শোনে না, তাঁরা যা না বলেন, তার 
উল্টোটা করে। শাসন করলে আরও বেশী ক্ষিপ্ত আরও বেশধ উগ্র হয়ে ওঠে । 


দুরন্ত শিশু ৭৭ 


তাদের মাঝে মাছে বাইরে নিয়ে গেলে, খেলার মাঠে অন্যান্য ছেলে মেয়েদের 
সঙ্গে খেলাধূলা করতে দলে তাদের মধ্যে এ রকম প্রবৃত্তি গড়ে উঠতো না। 

অনেক সময় বাবা মা নিজেরাই শিশুর অভব্য দুরম্তপনাকে প্রশ্রয় দিয়ে 
থাকেন হয় তাঁদের ওঁদাসীন্য অথবা প্ররোচনা দিয়ে । শুরুতেই তাঁরা এ ধরনের 
আচরণকে সংযত না করে খন বাড়াবাঁড়র রুপ নেয় তখন তাঁরা যান শিশুকে 
দমন করতে । কিন্তু তখন তো এ ধরনের আচরণ কর! তার স্বভাবে দাঁ়য়ে 
গেছে, সে তখন তাঁদের কথা শুনবে কেন 2 অনেক স্নেহাম্ধ মাতাঁপতা শিশুকে 
এতটুকুও কঠিন কথা বলতে চান না পাছে সে আঘাত পায়, শুধু তাই নয় এমন 
মা বাবাও আছেন যাঁরা শিশুকে অন্যায় কাজ করতে প্ররোচিত করেন, তার অন্যায় 
আচরণকে সমর্থন করে থাকেন- যেমন অন্য শিশুকে সে যখন মারধোর করে 
তখন বলে থাকেন, “বেশ করেছো, আরও মারো ।” অনেক সময় মজা দেখার 
জন্যও তাঁরা তাঁদের শিশুটিকে অন্য শিশুর পেছনে লোঁলয়ে দেন। তাঁরা ক 
কখনো আশা করতে পারেন ষে, তাঁদের শিশুটির মধ্যে সাঁত্যকারের সমাজবোধ 
ভদ্রতাবোধ কোন 'দিন গড়ে উঠবে ? 

ধশশু অনুকরণ প্রিয় । প্রথম জীবনে মা-বাবা এবং আর যাঁরা তাঁকে ভালো- 
বাসেন তাঁরাই তার আদর্শ । বড়রা যাঁদ রূঢ় প্রকাতির হন এবং অন্যের সঙ্গে 
তাঁদের আচরণ যাঁদ নীতি 'বিগারহ্হত হয় তাহলে শিশুও হবে তাঁদের মতো । 
দুরন্ত 1শশুরা প্রায়ই সাধারণের চাইতে বেশী বু্ধমান হয়ে থাকে, তাদের 
কৌতূহল এবং পর্যবেক্ষণ শান্তুও বেশ প্রথর । তাই বড়দের আচার আচরণ 
তাঁরা খশুটয়ে লক্ষ্য করে । সুতরাং আমার দুরন্ত শিশুটি যাঁদ অসামাজক 
এবং কর্কশ হয়ে ওঠে তাহলে প্রথমেই আমার 'নাজেকে বিশ্লেষণ করে দেখতে 
হবে এবং এই আত্মীবম্লেষণের আলোকে 'নজেকে সংশোধন করতে হবে, সংযত 
করতে হবে । 

1শশু ?িবগড়ে যায় পাঁরবেশের দোষে । আর এজন্য যে পারিবেশটি সব চেয়ে 
বেশী দায়ী সেটা হলো তার গৃহ পাঁরবেশ, যেখানে তার মা ও বাবার ভূমিকাটাই 
সব চাইতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ । মা-বাবাকে তাঁদের এই ভাঁমকাটি সম্বন্ধে 
বথেম্ট সচেতন হতে হবে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে সৌঁট পালন করতে হবে । 


শিশুর প্রেলাপুল। 


খেলাধূলার প্রাত শিশুর একটা স্বভাবক আকর্ষণ ও প্রণীত আছে । 1শশুরা 
খেলাধূলা ছাড়া থাকতে পারে না। খেলাধূলার ভেতর গদয়ে তারা 
প্রচুর আনন্দ আম্বাদন করে এবং তাদের অজ্ঞাতসারেই খেলার সাহায্যে তাদের 
দেহ ও মন সুগঠিত হয়ে ওঠে । নানাবিধ অঙ্গ সণ্টালনের ফলে তাদের পেশী 
এবং স্নায়ুগ্াল পুণ্টিলাভ করে । তারা নানাভাবে হাত পা প্রভাত প্রত্যঙ্গ- 
গুলকে ব্যখহার করবার ক্ষমতা অর্জন করে । চোখ কান প্রভূত হীন্দ্রিয়গুলি 
রীতিমত ব্যবহার করার ফলে পাঁরপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করতে সমর্থ হয়। 
বাঁভন্ন রঙ্‌, রূপ, গন্ধ, রস প্রভাতর আভজ্ঞতা হয় । বস্তুর দৈর্ঘ, প্রদ্ছ, গভীরতা 
ইত্যাঁদ 'বষয়ে ভাল ভাবে ধারণা জন্মায় । দক, দ;রত্ব প্রভৃতির অর্থ স্প্ট 
হয়ে ওঠে । উম্মুক্ত মাচ, প্রচুর স্যলোক ও পযপ্তি বাতাসের মধ্যে খেলাধূলা 
করার ফলে শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নাতি ঘটে । মনের প্রফল্লতা বাড়ে । শিশুদের 
নানারকম আবেগ এবং আকাত্ক্ষা খেলার মধ্যে চরিতার্থ হয় । তাদের কল্পনা 
খেলার ভেতর রূপলাভ করে। খেলার মধ্য 'দয়ে গদয়ে শিশুদের কৌতুহল যেমন 
মেটে, তেমান আবার তাদের অনুকরণ করার ইচ্ছাঁটও পূরণ হবার সুযোগ 
পায়। এক সঙ্গে মলৌমশে খেলা করার জন্য তাদের মধ্যে সমাজ-চেতনার 
সণ্চার হয়। একজন অপরজনের কথা ভাবতে শেখে এবং দলের জন্য 
স্বার্থত্যাগ করবার শিক্ষালাভ করে । এক কথায়, খেলাধূলার ভেতর 'দয়ে 
শশুর দেহ ও মনের 'বকাশ হয় এবং ভাবধ্যতের উপযনন্ত হয়ে সে গড়ে 
ওঠে । সুতরাং শশুর খেলাধূলার প্রাত প্রত্যেক মাতাঁপতারই লক্ষ্য রাখা 
দরকার । শিশুর বয়সোপযোগাঁ খেলাধূলার আয়োজন করা এবং খেলা করতে 
শিশুকে উৎস্াাহত করা সকল আঁভভাবকেরই নিতান্ত করণীয় কাজ ! 

এক বছরের ছোট যে সব শিশু, তারা সাধারণতঃ হাত-পা ছুড়ে, মাথা 
'ঘাারয়ে, চোখ কান 'ফারয়ে খেলা করে । আগেই বলোছ তাদের ওপর একরাশ 
জামা কাপড় চাপিয়ে তাদের স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ অঙ্গ সম্থালনে বাধার সৃষ্টি করা 
একেবারেই ঠিক নয়। প্রায় এক বছরের সময়, 'শশুরা ষখন হামাগ্যাড় 
দতে এবং হাঁটতে শেখে তখন এক জারগায় চুপ্ণাট করে বসে থাকা তাদের পক্ষে 
অসম্ভব হয়ে ওঠে। এরা যাতে ইচ্ছেমত ঘরে বেড়াতে পারে সেজনা 
কোন একটা ঘর, অথব। কোন একটা নিরাপদ অথচ উম্মৃন্ত জায়গা ছেড়ে দিতে 
হবে এবং নানা ধরনের হালকা ছোট-খাচো সামগ্রী (যেমন চুঁষি, কাগজের ফুল 


শিশুর খেলাধুলা ৭৯ 


কমলালেব্‌, কৌটো 'ডিবে ইত্যাঁদ ) চারপাশে ছাঁড়য়ে রাখতে হবে, যাতে করে 
তারা তাদের চোখ, কান, হাত, পা ইত্যাঁদর ব্যবহার করতে পারে । বছর দুই 
বয়েস হলে শিশুর জন্য নানারকম খেলনা এনে দিতে হবে এবং সেগ্লি রাখার 
জন্য একাঁট 'নাঁদর্টি জায়গা দিতে হবে তাকে । সে যেন ইচ্ছে করলে খেলনাগুলো 
ব্যবহার করতে পারে সোৌঁদকে লক্ষ্য রাখা দরকার । এরপর ঘরের ক্ষুদ্র গণ্ডি 
যখন তার মনকে আরবে*ধে রাখতে পারবে না তখন গৃহ সংলদ্ন অঙ্গণে বা উদ্যানে 
তার খেলাধূলার ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে । এই সব খেলার প্রাঙ্গণে বা মাঠে সূর্যের 
আলোক, মুস্ত বাতাস এবং গাছের 'স্নগ্ধ ছায়া যাঁদ থাকে, তাহলে তার স্বাচ্ছ্ের 
উন্নাতি ঘটবে । সুতরাং যতদুর সম্ভব শশুর ব্লীড়াভাীমতে আলো, ছায়া, আর 
বাতাসের আয়োজন করা দরকার । শশ বত বড়ো হবে ততো তার খেলার ধরণ 
যাবে পালটে । যে শিশুটি একাঁদন হাত-পা ছ*ুড়ে আনন্দ পেতো, সে আজ 
দৌড়োদৌঁড়ি করতে, লাফঝাঁপ দিতে. দোলনায় দুলতে, ঘাসের ওপর ডগবাজি 
খেতে, 'সিশড় বেয়ে ওপরে উঠে মাটির ওপর 'ীপছলে পড়তে ভালবাসে । আরও 
যারা বড়ো তারা ঘাড় ওড়াতে, তন চাকা সাইকেল চড়ে ছুটে বেড়াতে, 
লুকোচ:রি খেলতে, গাছে চড়তে বেশী ভালবাসে । বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে দেহের 
যতো পস্ট ঘটে খেলাধূলার জাঁটলতাও ততো বেড়ে যায়। যারা ছোট তারা 
খেলাধুলায় স্বাধীনতাটা বেশী পছন্দ করে, অথাৎ খেলার ভেতর কোন রকম কড়া 
নিয়ম মেনে চলতে তারা একেবারেই রাজী নয় । কিন্তু যারা বড়ো তারা খেলার 
মধ্যে একটা বাশিস্ট ধারা মেনে চলতে উৎসুক । সুতরাং কোন্‌ কোন্‌ শিশুর 
খেলাধূলার ধরণ কী রকম হবে, সেটা 'নভ'র করছে তাদের বয়েসের ওপর । 
কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে বয়েসটাই এক্ষেত্রে সব নয় । দেহ এবং মনের 
পুম্টি যে রকম, প্রধানতঃ তারই ওপর নভর করছে একাঁট বিশেষ শিশুর কা 
ধরণের খেলাধূলার প্রয়োজন সেটা । বয়েসে ছোট হলেও তার মনের 'বকাশ 
খুব উন্নত ধরণের হতে পারে, আবার দেহের খুব পীণ্ট হলে মনেরও যে তেমনি 
পুষ্ট হবে সে কথাও সব সময় ঠিক নয়। শিশুকে যত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ 
করলে এবং মনস্তাত্বক ও চাকৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করলে মাতাঁপতা তাঁদের 
শিশুর দেহমনের কী রকম বিকাশ ঘটেছে সেটা বুঝতে পারবেন । 

শিশু বড়োদের যা করতে দেখে নিজেও খেলাধূলার ভেতর তা-ই কারে 
"থাকে । পতুল খেলার ভেতর 'দয়্ে সে মা, বাবা, দাদা, বৌদি ইত্যাদি চাঁরত্রের 
আভনয় করে। তার নিজের জীবনে যে সব ঘটনা ঘটে সেগুলিরও পুনরাবৃত্তি 
করে তার খেলার ভেতর ৷ বিয্লেবাঁড় থেকে ফিরে এসে শিশু তার পুতুলের 
বয়ে দিতে বসে। বয়েস যতো বাড়তে থাকে শশনর খেলায় কঙ্পনার চ্ছান 


৮০ শিশু-মন 


ততো বেশী হয় । বেদুইনের গল্প শুনে একটা লাঠির গোছাকে উট খাড়া ক'রে 
সে কাঁষ্পত মরুভূমি আঁতক্রম ক'রে যায় । কাগজ কেটে নানা রকম ফুল, ফল, 
পাতা, পাঁখ, জন্তুজানোয়ার সৃষ্টি করে । শিশুর এই সব কল্পনাকে 'বকাশত 
ক'রে তোলার চেষ্টা সকল মাতাঁপত।রই করা দরকার । নানান রকম রঙাঁন 
কাগজ, রঙ, তুল প্রভৃতি ছাব আঁকার উপকরণ, ভোঁতা কাঁচি, ছার, নরম মাটি, 
নানান আকারের কাঠের টুকরো প্রভাত আত সহজলভ্য সামগ্রীগ্ীল শিশুদের 
যাঁদ দেওয়া হয় তাহলে ছবি এ'কে, নক্সা ক'রে, পুতুল গড়ে, ফুল কেটে ইচ্ছে 
মতো তারা নিজের নিজের কল্পনাকে রুপাঁয়ত ক'রে তুলতে সক্ষম 


হবে। 


খেলার সঙ্গী 


অনেক মাতাপিতা আপন শিশুকে অন্য কোন ছেলেমেয়ের সঙ্গে খেলাধূলো 
করতে দেন না। তাঁদের ভয় পাছে সে মন্দহয়েযায়। তাই তাঁরা তাঁদের 
স্নেহাঞ্চলের আড়ালে শিশ্যাটকে অন্য সবার থেকে আগলে -রাখতে চান। এর 
ফলে তার মনে সমাজ-চেতনার সচ্ঠু বিকাশ ঘটতে পারে না। লোকজনের সঙ্গে 
মেলামেশা করবার, নতুন পাঁরাচ্ছাতকে সহজভাবে গ্রহণ করবার ক্ষমতা তার 
কোনাঁদনই হয় না। সে আত্মকোন্দ্রক, আভমানী এবং ভাবগ্রবণ হয়ে ওঠে । 
শানজের সুখ দুঃখ 1নয়েই সব সময় ব্যস্ত থাকে । আত সহজে ভেঙে পড়ে এবং 
বাস্তব জগৎ থেকে 'বদায় নিয়ে কশুপনার রাজ্যে বিচরণ করে। কল্পনা প্রয়তা 
আঁতমান্লায় বেড়ে উঠলে তার মধ্যে নানারকম মানাসক ব্যাধিরও উৎপাত্ত ঘটতে 
পারে। সুতরাং আপন আপন শিশুকে আর পাঁচজন শিশুর সঙ্গে মিলে মিশে 
খেলা করতে উৎসাহত করা সকল মাতাপতারই কর্তব্য । অন্যথায় তারা 
নিজেরাই ানীজেদের (্নহ-পুত্তীলটির উজ্জ্বল ভ'বষ্যং তমসাচ্ছল্ন ক'রে তুলবেন 
তাতে বিন্দুমান্ত সন্দেহ নেই । কন্তু শিশুর সঙ্গী নিবচিন করা খুব সোজা 
কাজ নয়। যে সব শিশুর দেহ এবং মনের প্ষ্ট প্রায় একই রকম, অর্থাৎ 
সাধারণতঃ যাদের মধ্যে বয়েসের তারতম্য বড়ো একটা নেই, তারা যাঁদ একসঙ্গে 
খেলাধূলো করবার সুযোগ পায় তাহলে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাবে। 
সঙ্গীদের বয়েস যাঁদ খুব বেশী হয় তাহলে খেলার প্ররীতটা হবে অন্য রকম । 
তার ফলে শিশুর দেহ ও মনের ওপর চাপ পড়বে খুব বেশী। তাছাড়া বড়রা 
সব সময়ই তার ওপর কর্তৃত্ব করার ফলে শিশুর আত্মপ্রাতষ্ঠার প্রব্্ত ব্যাহত হয়ে 
তার মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করবার এবং চিন্তা করবার শান্ত জাগবে না। 


শিশুর খেলাধূলা ৮১ 


পক্ষান্তরে, তার সঙ্গীরা যাঁদ তার চাইতে খুব বেশী ছোট হয় তাহলে সে আত্ম- 
শান্ততে আতমান্রায় বিন্বাসী হয়ে সকল ক্ষেত্রেই প্রস্ৃত্বা করতে চাইবে 
বাধ্যতা, 'নিয়মানুবার্তিতা, প্রভৃতি সদণুণগুল তার মধ্যে বিকশিত হবার 
সুযোগ পাবে না। শিশুর সঙ্গী নিবচিন করতে হবে সতর্কতার সঙ্গে । খেলার 
সঙ্গীদের মধ্যে যাঁদ ঝগড়াঝাটি হয় তাহলে আভভাবক যেন কোন একটি বিশেষ 
শিশুর প্রাত পক্ষপাতিত্ব না করেন। অনেক সময় সমন্ত ঘটনাটা না জেনেই 
মাতাপতা তাঁদের নিজেদের শিশুর পক্ষ 'নয়ে অন্য শিশুদের তাড়না করেন। 
শিশুমনে এর রীতিমত প্রাতক্রিয়া হয় । শিশু মাতাঁপতাকে ভালোমন্দ সকল 
কাজেই তার সমর্থক বলে ভাবতে শেখে এবং তার মধ্যে নীতিজ্ঞান ঠিকমতো 
বিকাশলাভ করেনা । বগড়াঝাটির যথা কারণ 'নর্ণয় ক'রে তা দূর করবার 
চেষ্টাই করতে হবে এসব ক্ষেত্রে ৷ 

অনেকের সঙ্গে মিলোৌমশে খেলা করার যেমন প্রয়োজন আছে শিশুর, তেমান 
আবার একা একা খেলা করারও তার দরকার আছে । নির্জনতাকে ভালবাসতে 
না শিখলে একাগ্রতার শিক্ষা হয় না। একাগ্রতার অভাব ঘটলে কাব্য, বিজ্ঞান, 
শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে নতুন ছু সৃষ্টি করা অসম্ভব । সুতরাং মাতাপিতাকে 
লক্ষা রাখতে হবে শিশু যেন প্রাতীদন কিছুক্ষণ একাকী থাকতে শেখে । ভালো 
ভালো গঞ্জের বই, ছবির বই পড়তে দলে, গান গাওয়া শেখালে, ছাব আঁকার 
প্রীতি আগ্রহের সম্পার করতে পারলে শিশু এই সব দিয়ে তার নিঃসঙ্গ মুহূর্ত 
গুলিকে কাজে আর আনন্দে ভারয়ে রাখতে পারবে । তার কম্পনাশান্ত প্রথর 
হবে। একাগ্রতার গভীরতা বাড়বে । সূম্টি করবার মতো মানাসক শত্তিসম্পন্ন 
হয়ে উঠবে সে। 


ক্লীড়াতততৰ 


শিশুর বাচন্ত্র খেলাধূলার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 'বাবধ তত্বের উত্থাপন করা হয়। 
একদল চিন্তাশীল বৈজ্জঞানক মনে করেন 'জীবন ধারণের জন্য 'শশুদের 
বিশেষ কোন চেম্টা 'করতে হয় না। বড়রাই তাদের লালনপালন ও 
ভরণপোষণ ক'রে থাকেন; তাই শিশুর প্রয়োজনাতারন্ত শান্ত 'বিভিন্ব 
ক্রীড়ার আকারে উৎসারিত হয় । বিখ্যাত পণ্ডিত স্পেনসার ( 5790০61 ) 
এই মতাবলম্বীদের অন্যতম । অপরপক্ষে গ্রুজ (01০০৪) প্রমুখ 
ধারণা শিশ, খেলাধূলার মধ্য দিয়ে নিজেকে ভাঁবষ্যৎ জীবনের উপযোগী ক'রে 


শিশু-অন--৬ 


৮২ 1শশহ-মন 


গাড়ে ভোলে । 'বাঁভন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহারের ফলে তার দেহ সচ্ছ ও কমর্ষম 
হয়। শিশু মাতাপিতা ও অন্যানা ব্যান্তর চারত্র আভনয় ক'রে ভাবী কালের 
সমাজ-জীবনের উপযুষ্ক ক'রে নিজেকে তৈরী করতে থাকে । অবশ্যই এ সব কাজ 
সে জ্ঞানতঃ করে না। আর একদল বৈজ্ঞাঁনক একটু নতুন ধরণের চিন্তা করেন। 
এ*দের বলে মনঃসমীক্ষক । এ*রা মনে করেন শিশু খেলার ভেতর 'দয়ে তার 
অপূর্ণ ইচ্ছারাঁশকেই চাঁরতার্থ করে থাকে । মনের চাপা আক্রোশ পরোক্ষভাবে 
প্রকাশ করে নিজেকে হাজ্কা করে । এমনি করে খেলার সাহায্যে তার মনের 
ভারসাম্যাট অক্ষুগ্র থাকে । যে শিশুট 1বদ্যালয়ে পড়াশোনা না করার জন্য প্রাতি- 
দিন শিক্ষকের কাছে 'তিরস্কৃত হয় সে খেলার মধ্যে শিক্ষকের ভামিকায় আঁভনয় 
ক'রে, শিশুদের তিরস্কার করে শাস্তি 'দয়ে শিক্ষকের প্রাত তার যে আক্রোশ সেটা 
পরোক্ষভাবে মিটিয়ে থাকে । 'পতার মতো কর্তৃত্ব করার ইচ্ছা যে শশুর মনে 
প্রবল সে খেলার মধ্যে পতার চারন্র আভনয় ক'রে তৃপ্ত লাভ করে। বলা 
বাহুল্য, শৈশবের সমস্ত স্তরের খেলাধূলোকে কোন একাঁটমান্র মতবাদ 'দয়ে 
ব্যাখ্যা করা সন্ভব নয় । বিশেষ বিশেষ খেলাধূলার ক্ষেত্রে বিশেষ 'িবশেষ মতবাদ 
প্রযোজ্য । শিশুর খেলাধূলার প্রকীত বিশ্লেষণ করলে এবং 'বাভল্ন খেলায় সে 
যে যে ভাঁমকা গ্রহণ করে তারা বশ্লেষণ করলে তার বৃদ্ধ, আগ্রহ, সমস্যা ইত্যাদি 
সম্বন্ধে জানতে পারা যায় এবং সেইমতো তাকে পাঁরচালনা করা স্ম্ভব হয় । 


শিশুর সঙ্গ ও সঙ্গী 
শিশুর সঙ্গ 

শশুর তুলনা করা হয়েছে ফুলের সঙ্গে, কারণ সে ফুলেরই মতো সুন্দর । 
যে ফুল আর শিশু ভালবাসে নাসে নির্মম । সুন্দর বস্তু যার মনে দাগ 
কাটে না, সৌন্দর্ষের প্রাত যে কোন আকর্ষণ বোধ করে না কেমন করে বলবো 
'তার মনাঁট কোমল ? যে দরদী মরমী সে কি সুন্দরকে ভাল না বেসে পারে ? 
কন্তু ফুলের সঙ্গে নয়, ফুটন্ত কুশ্ড় অথবা বাড়ন্ত চারাগাছের সঙ্গেই শিশুর 
'তুলনাটি বোধ কার আরও বেশী যথার্থ হবে । কারণ ফুল তো? একটা পারণাত 
--ফুল তো “ফুটে ওঠা” নয়, “ফুটে যাওয়া” । কিন্তু শিশু তো পাঁরণত মানুষ 
নয়, কুশড় যেমন বিকচমান ফুল, শিশু তেমান বিকচমান মানুষ, চারাগাছ যেমন 
বাড়তে বাড়তে বনস্পাতি হতে চলেছে, শিশুও তেমান চলেছে পূর্ণতার দিকে 
ক্মাবকাশের বোৌচন্র্যময় পথ-রেখাটি বেয়ে । যাঁরা গাছপালা ভালবাসেন, গাছ- 
পালার পাঁরচাঁ করেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন ফুল দেখায় যে আনন্দ 
তার চাইতে অনেক বেশী আনন্দ, অনেক বেশী বিস্ময় জমা হয়ে আছে কু'ড়কে 
ধরে ধারে ফুল হয়ে ফুটে উঠতে দেখায় । একটি একাঁট করে একটু একটু 
করে পাপাঁড় মেলতে মেলতে, রঙের আগুন ছড়াতে ছড়াতে, সৌরভের বর্ণা 
ঝরাতে ঝরাতে, কুশীড়াট কেমন করে ধীরে ধারে 'নঃশব্দে ফুল হয়ে ফন্টে 
উঠছে, "যাঁন তা লক্ষ্য করেছেন তান অনেকাঁদন ধরে অনেক রকমের বিস্ময়কর 
আনন্দে তাঁর মনের পেয়ালাটকে ভরে নিতে পেরেছেন । তেমন বাঁজ থেকে 
হঠাং একাঁদন কেমন করে উাদ্ভদ 'শিশ্‌ উক মারলে মাটির ওপর আকাশের 
তলায়, কেমন করে ক্রমে ব্মে তার শাখা-প্রশাখা গজালো, পন্র-পল্লবের উদ্গম 
'ঘটলো, কেমন করে বাড়তে বাড়তে একদিন সে বিরাট একটা মহাীর্‌হে পাঁরণত 
হলো, ফুলে ফলে ভরে গেল-_এই নিরবাচ্ছন্ন পারবর্তনগাঁল যিনি লক্ষ্য 
করেছেন তান জানেন কত বেশী আনন্দ রয়েছে তাঁর এই আঁভজ্ঞতায় নিছক 
একটি বনস্পাঁতি দেখার তুলনায় । 


শিশু পর্যবেক্ষণের কাজাটও এমান আনন্দের, বিস্ময়ের । আশ্চর্য মধুর 
সে এক আভজ্ঞতা, কাঁচ কচি 'মান্ট ঘিষ্টি শশূর দল, ডাগর ডাগর চোখে রাজ্যের 
কৌতূহল, অদ্ভূত অদ্ভূত তাদের প্রশ্ন, পরস্পরের সঙ্গে এই আঁড়, এই ভাব, 
কারো মুখে এখনো ব্বীল ফোটোন, কেউ বা আলতো-আলতো কথা বলতে 
£শখেছে, কেউ এখনও দাঁড়াতে শেখোন, কেউ বা টলমল করে হাঁটছে। যে 


৮৪ শিশু-মন 


দৌড়তে শিখেছে তার দৌরাত্ম্য কতো! কছুতেই তাকে বাগ মানানো যাচ্ছে 
না, ঘরময় ছুটোছুটি করে 'জীনসপন্ন ভেঙে চুরে সবাইকে সে ব্যতিব্যস্ত করে 
তুলছে। অসতর্ক মুহূর্তে ঘরের বার হয়ে ফাঁড়ং প্রজাপাঁত টিকাঁটাক, 
গগরাঁগাঁটর পেছনে ঠা ঠা রোদ্দুরে মাঠময় ঘুরে বেড়াচ্ছে অথবা বাগানে কোন 
একটা গাছের পাশে ঠায় দাঁড়য়ে হাঁ করে দেখছে কাঠবেড়াল+, 'পি'পড়ে, মৌমাছি 
কিংবা পাখ-পাখলীর অশ্চর্য সব কাণ্ডকারখানা । শিশুর জগতে যাঁদের আনাগোনা 
আছে তাঁরা এই ধরনের অজস্ত্র মনমাতানো ছাব নশ্চয়ই দেখতে পাবেন ঘা তাঁদের 
অবসর মূহূর্তগুলিকে এক আনব্চনীয় আনন্দে ভরে দেবে । নিজের অজ্ঞাতে 
তাঁরা ফিরে যেতে পারবেন বহু দুরে ফেলে আসা তাঁদের শৈশবের সেই সোনালী 
গদিনগ্ীলতে যার ফলে শিশুদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সহজ ভাবে তাদের সঙ্গে মশে 
গিয়ে সামান্য বস্তু থেকেই তারা অসামান্য আনন্দ আহরণ করতে পারবেন-__ষে 
আনন্দের তুলনা হয় না, যে আনন্দ ধনদৌলত, ক্ষমতা, সম্মান কোন 'কছুতেই 
পাওয়া যায়না । এই আনন্দের স্বাদ পেয়েই এক কাব িখেছেন--”“আশীম চাই 
ধশশু হেন উলঙ্গ পরাণ, মানক্য মুকুতা শীনীধ আমারে 1দওনা 'বাঁধ, চাই না এ 
জগতের রাজস্ব সম্মান” । অন্য কাঁবর কথায়--““তুীম তো আমার কাজ ভোলানোর 
খেলা, তুমিই আমার সোনারঙ ছেলেবেলা ৷” 

শিশুর সঙ্গ আনন্দের, কিন্তু আরও বেশ আনন্দের কেমন করে ধরে ধরে 
সে বড় হয়ে উঠেছে দরদ দয়ে সেই 'বাঁচন্র প্রাক্রয়াট লক্ষ্য করা । শিশুটি কেমন 
করে ধ'রে ধীরে বসতে দাঁড়াতে হটিতে দৌড়তে শিখছে, কেমন করে একাঁটির পর 
একাঁট শব্দ আয়ত্ত করে একাদন পুরোপরর কথা বলতে শিখছে--কি ধরনের 
শব্দ আগে আয়ত্ত করছে, কেমন করে ক্রমে ব্মে জঁটলতর বাক্য গঠন করে 
ধশখছে তার মনের ভাব প্রকাশ করতে । উচ্চারণের ধারা বদলাচ্ছে কেমন করে, 
কোন্‌ কোন: অবস্থায় তার মনে কী কী ধরনের আবেগের সণ্চার ঘটছে, কেমন 
করে সে তার 'বাঁচন্ত আবেগগুলকে ফুটিয়ে তুলছে, বাভল্ন বন্তু সম্বন্ধে তার 


ধারণাগুলি কী রকম, কেমন করে সেই সব. ধারণা বদলে বদলে যাচ্ছে, অদ্ভুত 
অদ্ভুত প্রশ্নের ভেতর 'দয়ে সে তার 'বাচন্্ চিন্তা আর দুরন্ত কল্পনাকে মেলে 


ধরছে কেমন করে, সমাজ-চেতনা নীতবোধ বম্ধুপ্রসীতি কীভাবে তার মধ্যে ধারে 
ধরে গড়ে উঠছে- এই সব ব্যাপার খুটিনাট ভাবে লক্ষ্য করায় শুধু যে 
অফুরন্ত আনন্দ আছে তা-ই নয়, শিশুর দেহ-মনের বিকাশের ধারাটি জানতে 
হলে, শিশু জীবনের ব্লমাবকাশকে নয়ন্রণ করছে যে সব সূত্র সেগুলি আবচ্কার 
করতে হলে, এক কথায় 'িশু-মনের নাগাল পেতে হলেও এই ধরনের 
পুঞ্খানুপুঞ্থ পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন আছে । তাই শিশুর জীবন পর্যালোচনা 


শিশুর সঙ্গ ও সঙ্গী ৮৫ 


করলে আমরা একই সঙ্গে পেতে পার কাব্য উপন্যাস ও বিজ্ঞান চচর্রি অনবদ্য 
জাঁব্ত একীভূত এক আনন্দ । 

শিশুর সঙ্গ বড়োদের কাছে শুধু লোভনীয় নয়, বড়োদের জীবনের ওপর তার 
গ্রভাবাটিও কম নয় । 4১ 10081) 15 10701) 0৬ 06 ০0017202175 116 16019, 
শ্শুদের সঙ্গী 'যাঁন তাঁর মধ্যে শিশুদের গুণগ্াীলও সপ্চারত হয় । তাদের 
দুটি বড়ো গুণের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে । একট তাদের সরলতা, 
অন্যটি তাদের অনাসান্ত। শিশু সরল-_-এ কথার অর্থ এই নয় যে তার মধ্যে 
হিংসা দ্বেষ লোভ মোহ ক্লোধ ইত্যাঁদ 'রপুগুলির আম্ভত্ব নেই। সবই আছে। 
তনে সে এখনো ভণ্ডামি শেখোন । যখন তার মনে যে ভাবির উদ্রেক হয় 
অকপটে সে তা প্রকাশ করে ফেলে । এখানেই তার সরলতা । তার সরলতার 
প্রকাশ আরও ঘটে তার মনের নির্মলতায় । এখন সে যার ওপর রাগ করছে, 
যাকে হিংসে করছে পর মুহূতেই তার সঙ্গে তার গভীর ভাব জমে উঠছে, 
তার প্রাত তার মনে আর এতটুকুও আক্রোশ থাকছে না । আমরা বড়োরা হয়তো 
সব সময় আমাদের মনের আবেগ প্রকাশ করতে পারবোনা, কিন্তু শিশুর সাল্িধ্যে 
এসে যাঁদ আমরা আমাদের পরম্পরের প্রাত অবাঞ্চিত আবেগগুলোকে ঝেড়ে ফেলতে 
পারি তা হলে আমাদের সমাজ-জীবনাট নিশ্চয়ই অনেক আনন্দের হবে, অনেক 
সুখকর হয়ে উঠবে। শিশু যখন কোন একটা 'জানস নিয়ে মেতে ওঠে তখন 
তার মধ্যে সে তার মনপ্রাণ ঢেলে দেয়। যে 'জানসটা সে চাইছে, সেটা যত 
'তুচ্ছই হোক না কেন, না গেলে সে তুমুল কাণ্ড বাঁধয়ে বসে । 'জানসটা পেলে 
সে জগৎ সংসার ভুলে গিয়ে তাই নিয়ে মেতে থাকে । কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই 
“দেখা যায় বা নিয়ে এত কাণ্ড এত মাতামাতি তাই পড়ে রইলো অবহেলায়-_তার 
দকে সে আর ফিরেও তাকাচ্ছে না। গীতায় যে অনাসীস্তর কথা বলা হয়েছে 
শিশুর জীবনে তো তারই জীবন্ত প্রকাশ ঘটে চলেছে দিন-রাত্তর । আমরা 
বড়োরা বুঝতে পারনা নিরাসন্ত হয়ে মনপ্রাণ ঢেলে কর্তব্য পালন করা কেমন 
করে সম্ভব, কিন্তু শিশুই তো তার জীবন্ত উদাহরণ । শিশুর সালিধ্যে এসে 
এই মহান ক্ষমতা যাঁদ আমাদের চরিত্রে জাগয়ে তুলতে পার তা হলে অনেক 
হতাশা অনেক দুঃখ-কম্টের কবল থেকে মাস্তি লাভ করে আমাদের জীবনকে 
আমর অনেক বেশী সুন্দর ও সুখের করে তুলতে পারবো । 

যত দিন যাচ্ছে ততই ছোটদের সঙ্গে বড়োদের সম্বন্ধে বেশী করে চিড় 
খরছে। সমাজের অন্যান্য বয়স্কদের কথা দূরে থাকুক, নিজের ছেলে-মেয়েদের 
ওপর বাবা-সায়ের যে 1নয়ম্ঘণ সেটাও ব্লমশঃ শিথিল হয়ে ধসে পড়বার উপকুম 
হয়েছে । তাই কিশোর ফিশোরীরা, এমন কি একটু বড়ো শিশুরাও বড়োদের 
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আর মানছেনা, বড়োরাও তাদের দেখতে শুরু করেছেন সন্দেহের চোখে ॥ 
বড়োদের মূল্য বোধের কোন আকর্ষণ নেই ছোটদের কাছে । তাই সমাজের 
সংহাতি শৃঙ্খলার ভিত উঠেছে নড়ে, আত্মকোন্দ্রকতা আর অপরাধপরায়ণতার 
প্রসার ঘটে চলেছে অশ্রাতিহত গাঁততে । কেন এমন হলো? তার একটা কারণ 
শিশুদের সঙ্গে থেকে বড়োরা িনজেদের দূরে সাঁরয়ে রেখেছেন । গোড়া থেকে 
তাদের সঙ্গে না 'মশে, তাদের সঙ্গে বন্ধূত্ব স্ছাপন না করে, তাদের অভাব 
আঁভযোগগ্ীল বুঝতে এবং মেটাতে চেস্টা না করে, ঠিক ঠিক মতো তাদের 
শশক্ষা না 'দয়ে হঠাৎ একাঁদন, যখন তারা রীতিমত বড় হয়ে গেছে, যখন তাঁদের 
মধ্যে গড়ে উঠেছে একটি প্রকট স্বাতন্ত্র্য বোধ, বাইরের প্রাতকূল প্রভাব পড়েছে 
তাদের ওপর, তখন যাঁদ বাবা-মা তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে যান তাহলে তারা তাদের 
কথা শুনবে কেন? তাই সমাজকে যাঁদ ক্ষয় আর ধ্বংসের পথ থেকে রক্ষে 
করতে হয়, যাঁদ মানব জাতির জন্য একাঁট উন্জ্বলতর ভাবষ্যৎ রচনা করতে হয়, 
তা হলে বয়স্কদের 'মশতে হবে শিশুদের সঙ্গে বন্ধু ভাবে, তাদের জন্য দরদভরা 
একটি মন নিয়ে । 

কত কী করবার তো আমরা সময় পাই, তাগিদ বোধ করি । নিজের জীবন 
মধুতে ভরে তুলতে আর সমাজকে সমন্দর করে গড়ে তুলতে শিশুদের সঙ্গে সহজ 
হয়ে মিশবার মতো মানাসকতা আর সময় কি আমরা করে নিতে পারবো না, যদ 
একাম্ত ভাবে তা চাই ? 


শিশুর ঙ্জী 


মানুষ সামাজিক প্রাণী । দলবম্ধ হয়ে পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকতে আমরা 
ভালবাস । পুরোপর নিঃসঙ্গ জীবনের কথা ভাবতেও আমাদের ভয় করে। 
নিঃসঙ্গ জীবনের ভয়াবহতার চিন্রট নিখ*তভাবে ফুটে উঠেছে রবিনসন ক্লুশোর 
ণনর্জন দ্বীপে আঁতবাহত দিনগ্ীলর বর্ণনায়, জোঁবক প্রয়োজন মেটানোর 
আয়োজন করেও মন[ষ্যসঙ্গের জন্য হাহাকারকে কিছুতেই সে প্রশামত করতে 
পারোন। আলেকজান্ডার সেলকার্কের মুখেও সেই একই কথার প্রাতধ্ৰানি, 
“হায়,, যাঁদ আমার কবৃতরের মতো এক জোড়া ডানা থাকতো তাহলে 
এক্ষুন এই মুহূর্তেই উড়ে চলে যেতাম আমার আত্মীয়-স্বজন বম্ধু- 
পারজনের মাঝখানে /” হতভাগ্য দ্বীপাম্তরিত বন্দীদের নিঃসঙ্গ জীবনের 
কাহনণও প্রমাণ করে মানৃষের কাছে মানুষের সঙ্গ কত মূল্যবান, কত 
লোভনীয় । তাদের অনেকেই নিঃসঙ্গতা সহ) করতে না পেরে পাগল হয়ে গেছে, 
অনেকে করেছে আত্মহত্যা । রবীন্দ্রনাথের “গঞ্চধন” কাহনীটি মনম্তত্বের 
বিচারে অভ্রাম্ত, তারও মূল বন্তব্য--রাশি রাশি সোনাদানা মনিমুক্তো মানুষকে 
পারে না সেই তৃপ্ত সেই আনন্দ সেই স্ফার্ত এনে দিতে ধা পারে মানুষের সঙ্গ 
আর উদার মুক্ত। ব্যাতব্রম অবশ্যই আছে। সাধুসম্ভ, মুনিখাঁষদের কথা 
বলাছ। তাঁরা পারেন মাসের পর মাস বছরের পর বছর নিঃসঙ্গ জীবন যাপন 
করতে ; নির্জন 'গারগূহায়, জনহীন গভীর অরণ্য প্রদেশে সাচ্ছদানন্দের ধ্যানের 
গভীরে নিম্ন হয়ে, কিন্তু তাঁরা ক'জন ? তাছাড়া তাঁরা তো অসাধারণ । অবগ্য 
নিঃসঙ্গ জীবন আমাদের কাছে দুর্বিষহ হলেও নি:সঙ্গ মুহূর্ত আমরা সবাই 
কামনা কাঁর, বিশেষ করে আমাদের মধ্যে যাঁরা আঁধকতর চিন্তাশীল, যাঁরা কাব 
1শপ্পণ দার্শানক অথবা অধ্যাত্ম জীবনের পথে বারা যাত্রা শুরু করেছেন তাঁরা। 
গনঃসঙ্গ মুহূর্তগ্যীলিতে আমরা নিজেদের মুখোমুঁখ হয়ে বসতে পার, নিগন় 
আনন্দানুভূতিগুলির রসাম্বাদন করতে পারি নিবিড় করে, আপন আপন সূঙ্জন- 
শীল চিদ্তাগুলিকে ধীরে ধীরে ভেঙে-গড়ে নিজের মতো করে রূপ দিতে 
পার। 


মানুষের কাছে মানুষের সঙ্গ নিছক আনন্দের বস্তু নয়, প্রয়োজনেরও । 
একক চেক্টায় সমস্ত অভাব মেটানো কারো পক্ষেই সম্ভব নয় । এজন্য আমাদের 
পরস্পরের ওপর ভর করতেই হবে। বিপদে আপদে পরম্পরের সাহায্য 
সহযোগিতা ও সহানৃভ্ীত নিতান্তই দরকার । প্রাকাতিক দুর্যোগ এবং বলশালাী 
শরুর মোকাবিলা করবার অন্য চাই দজবধ্ধ প্রাতরোধ, একার চেম্দায় বা সম্ভব 
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নয় । অনকরণ করে, শিক্ষা বাবস্থার মাধ্যমে, অন্যের উপদেশ ও পরামর্শ 'নয়ে 
আমরা পরম্পরের কাছ থেকে অনেক কু 'শিক্ষালাভ কার, একক চেষ্টায় ঘা 
কখনোই সন্ভব হতো না। মানুষ যাঁদ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতো তাহলে 
শ্তান-বিজ্ঞান সাহিত্য-সং্কীতর ক্ষেত্রে কখনোই অগ্রগাতি ঘটতো না। এই রকম 
আরও অনেক কারণেই মানুষের পক্ষে মানুষের সঙ্গ অপারহার্য | 

1শশুকে যাঁদ সুনাগাঁরক করে গড়ে তুলতে হয় তাহলে তাকে সামাঁজক করে 
তুলতে হবে । এজন্য আরও পাঁচটি 1শশনুর সাহচর্য দতে হবে তাকে । 'কদ্তু 
এই ব্যাপারে আজকাল মা-বাবারা বেশ মহা্কলে পড়েছেন। যৌথ পারবার প্রথা 
লোপ পেতে বসেছে । একক পাঁরবারগ্াীলও ক্ষুদ্রতর হয়ে আসছে । আগেকার 
দনে পাঁরবারে বহু সংখ্যক শিশু থাকায় তাদের সঙ্গীর অভাব ঘটতো না। এখন 
কিন্তু এটাই একটা প্রধান সমস্যা । তাছাড়া পারবেশের সামাজিক চেহারাটাও 
[শশুর সুস্থ বিকাশের পক্ষে সব সময় অনুকূল নয়,যার জন্য সতর্ক মাতাপিতারা 
সন্তানদের বিপথে যাবার আশক্কায় বাইরে পাঠাবার সাহস পান না। পক্ষান্তরে 
নানান কারণে নিজেরাও দিনের বেশ'ক্ষণটাই ঘরের বাইরে থাকেন বলে শিশুদের 
সাহচর্য দিতে পারেন না। 'দিতে পারলেও সেটা যথেষ্ট হতো না। কারণ শিশুর 
মন আর বয়স্কদের মন তো এক নয় । বয়স্করা তই স্নেহপ্রবণ হোন না কেন 
তাঁরা কিছুতেই 1শশুর ভ্ভরে নেমে আসতে পারেন না, নেমে আসা তাঁদের পক্ষে 
কখনোই সম্ভব নয় । শিশুর চিন্তা-ভাবনা, স্বন-কঙ্পনা-আভরুচি, পছন্দ- 
অপছন্দ সব কিছ "নিয়ে যে জগৎ, সেই অপূ্্ব 'বিচিন্ জগৎটি আমরা বড়রা 
অনেক পেছনে ফেলে এসেছি-_বু্ধর পারপক্কতায়, বাস্তবের ঘাত-প্রাতঘাতে সেই 
জগংট আমাদের কাছে আজ অর্থহীন হয়ে গেছে । সৃতরাং যতই চেষ্টা 
কার না কেন হা'রয়ে যাওয়া শিশু মনাঁটকে গকছ:তেই আর ফিরে পাই না। তাই 
শিশুর সঙ্গে সহজ হয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে শিশুর মতো মিশতে পার না। শিশুও 
তাই আমাদের মধ্যে তার মনের মতে। সঙ্গ খুজে পায় না, আমাদের আচরণের 
কুত্রমতা অনায়াসেই তার কাছ ধরা পড়ে যায়। তাছাড়া অজন্্র সমস্যায় জজ্ারত 
হয়ে আমরাও পারি না সব সময় আমাদের মনাঁটিকে অনাড়ম্টভাবে শিশুর সামনে 
মেলে ধরতে, পারিন। তার প্রয়োজন মতো সাড়া দিতে । সেগঞ্প শুনতে চায়, 
তখন গল্প বলার মেজাজ আমার থাকে না । সে যখন চায় খেলা করতে, আম 
বাল--বই নিয়ে বসো। তার সমস্যার কথা শুনে হয় হেসে উঠি, নয়তো বা 
উদাসীন হয়ে থাক । কারণ সেটা আমার কাছে নিতান্তই একটা তুচ্ছ ব্যাপার । 
তাই সে আমার ওপর আচ্ছা রাখতে পারে না, পারে না আমাকে বম্ধু বলে গ্রহণ 


শিশুর সঙ্গী ৮৯ 


করতে । সোজা কথা বড়রা কখনো শিশুদের সমকক্ষ হতে পারে না, তাই 
তাদের মধ্যে ভাবের বিনিময়, ভাবনার জাদান প্রদান ঘটতে পারে না। সমকক্ষতা 
না থাকলে বম্ধৃত্ব জমে না। তাছাড়া বড়রা তই সহজভাবে শিশুর সঙ্গে 
মিশুন না কেন, শিশু কিছুতেই তাঁদের সঙ্গে সহজভাবে মি তে পারে না, কারণ 
বড়রা বড় বলেই তাঁদের সে ভয় করে, সমীহ করে, এরাঁড়য়ে চলতে চায়। যে 
শিশু সমবয়সী শিশুদের সঙ্গ থেকে বন্টিত, যে নিঃসঙ্গ অথবা একমাত্র বড়রাই 
যার সঙ্গী তার ব্যাস্তত্তের বিকাশ ব্যাহত হতে বাধ্য । সে আত্মকৌন্দ্রক এবং চাপা 
প্রকীতর হয়ে ওঠে । সহজভাবে অন্যের সঙ্গে মিশতে পারে না, 'দ্বধা এবং 
সঙ্চোচ পদে পদে তাকে আড়ুম্ট করে রাখে । সহানুভাঁতি, দরদ, সহযোগতা 
ইত্যাঁদ সামাজিক গুণগ্ীলর উন্মেষ ঘটতে পারে না তার চারত্রে। সে যাঁদ 
আত যত্বে মানুষ হয় তাহলে একগ*য়ে হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে পরানরভরশীল, 
আত্মাববাস অর্জন করতে পারে নাসে। আঁতারন্ত অবহেলায় মানুষ হলে হয় 
সে হতাশ, নিরাশাবাদী এবং আত্মপ্রত্যয়হণীন হয়ে পড়ে, অথবা তার মনে অবাধ্যতা 
এবং 'বদ্রোহী ভাবের সৃষ্টি হয় । এমনি করে নিঃসঙ্গ শিশু যখন বড় হয়ে ওঠে, 
যখন সে আর শিশুটি থাকে না, যখন তাকে বয়স্ষের দায়িত্ব বহন করতে হয়, 
তখন সে পদে পদে বিপদে পড়ে, অনোর সঙ্গে মাঁনয়ে চলতে পারে না, মানিয়ে 
চলতে না পারার অসহনীয় ক্লেণ তাকে অনুক্ষণ ক্রিষ্ট করে, তার পারবারিক ও 
সামাজিক জীবন দ্ার্বষহ হয়ে ওঠে, কর্মজীবনে সে অসংখা সমস্যার স্ন্ট করে 
নজেকেই জর্জীরত করে । চূড্রান্ত অবস্থায় তার পক্ষে মনের ভারসাম্য হাঁরয়ে 
.ফেলাও অসম্ভব নয় । যাদের শৈশব সাথীহীন অবস্থায় কেটেছে তারা সমাজের 
প্রাত 'িদ্বেষী হয়ে নানানরকম অসামাজিক কাজেও 'লপ্ত হয়ে পড়তে পারে । 

সুতরাং মাতাপতাকে দেখতে হবে তাঁদের সন্তান যেন সমবয়স্ক শিশুদের সঙ্গে 
'স্বচ্ছন্দ মেলামেশার সুযোগ পায় । সঙ্গীরা সমবয়স্ক হলে সহজভাবে সে তাদের 
সঙ্গে মিশতে পারবে, তার মনে ভয় বা আড়ুষ্টতা থাকবে না। সমবয়স্কদের সঙ্গে 
খেলাধলো করে সে সহযোগিতা শিখবে ; শুধ দাঁব নয়, দায়িত্ব সন্বম্ধেও সে 
সচেতন হয়ে উঠবে, কিছু পেতে হলে কিছ; দিতেও হয় তার মধ্যে এই বোধ 
জন্মাবে ; তাদের সঙ্গে তার ভাবের এবং ভাবনার আদান প্রদান ঘটবে ; মান 
আভমানের মধ্যে সে শিখবে আত্মীবশ্লেষণ করতে, নিজেকে সংবত ও সম:ল্রত 
'করতে। 

অবশ্যই সন্তানের জন্য সঙ্গী নিবচিনে সতকর্তার প্রয়োজন আছে । যেখানে 
নিকট পাঁরবেশে উপয্ন্ত সঙ্গীর অভাব রয়েছে সেখানে বিকল্প ব্যবস্থা নিতে 
'হাবে। £শ্শব-সঙ্ঘ, বিদ্যালয়ের ক্লুীড়ান্ষ্ঠান, শিশু-উদ্যান, বাড়িতে 'নাঁদস্ট 


৯০ 1শশ-মন 


সময়ে বন্ধুবান্ধবদের ছেলেমেয়েদের মিলিত হবার এবং নানাবিধ কাজকর্ম ও 
খেলাধূলার আয়োজন-_-এই' ধরনের কয়েকাঁট 'বিকম্প ব্যবস্থা । আর একাঁট কথা 
এখানে মনে রাখা দরকার । কোন একট শশুর সংষ্ঠু ব্যান্তত্ব বিকাশের জনা 
তার সমবয়স্ক ছেলে এবং মেয়ে উভয়েরই সাহচর্য দরকার ৷ স্নী পুরুষ দু-ই 
নিয়ে সাজ । পাঁরবারক এবং সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই উভয়ের একটি 'বাশস্ট 
ভামকা আছে । স্ত্রী পুরুষের সার্থক আঁভযোজনের ওপর বহুলাংশে নিভ'র 
করছে ব্যাস্ত ও সমাজের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি । একের ব্যন্তিত্বের সুষম বিকাশের 
জন্য তাই অন্যের সাহচে'র বিশেষ প্রয়োজন আছে । 

আগেই বলোছ নিঃসঙ্গ জীবন আমরা চাইনা, কিন্তু কখনো কখনো চাই 
নিঃসঙ্গ মুহূর্ত । খিঃসঙ্গ মুহূর্তের প্রয়োজন কেন সে সম্বম্ধেও দন্চার কথা 
আগেই বলা হয়েছে । যে মানুষ সব সময়ই পরসঙ্গীনর্ভর সে সাত্যই হতভাগা, 
তার মধ্যে কখনোই ম্বয়ংসম্পূ্ণতা, আত্মপ্রণীত, আত্মপ্রত্যয়, চিন্তাশীলতা 
সৃজনশীলতা এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ গড়ে উঠতে পারে না। তাই সমবয়স্কদের 
সাহচর্য দেওয়া যেমন দরকার, তেমনি দরকার মাঝে মাঝে শিশুদের একলা থাকার 
'শক্ষা দেওয়া । এজন্য তাদের মধ্যে কতকগনীল সখ (0০০৮১ )-এর সৃষ্ট: 
করতে হবে। বই পড়া, গঞ্প-কাঁবতা-প্রবন্ধ লেখা, বাগান করা, ছাঁব আঁকা, 
গান-বাজনা শেখা, দেশবীবদেশের ডাক টাঁকিট সংগ্রহ করা, সংগ্রহশালা গড়ে তোলা 
ইত্যাদি হরেক রকমের সুন্দর সুন্দর সখ শিশুদের মধ্যে গড়ে তোলা যায় যার 
সাহায্যে তারা আনন্দদায়ক সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে নিজেদের নিঃসঙ্গ মৃহূর্ত- 
গুলিকে ভরে রাখতে পারবে, পারবে তাদের অন্তার্নীহত ক্ষমতাগুলির 'বিকাশ 
সাধন করে 'ানজেদের উদ্বাঁটিত করতে, প্রসারত করতে ॥ 


আর একটা কথা । মানুষ একটি বিচ্ছ্ন সত্তা নয়। সে বিদ্বপ্রকাতির 
একটি আবিচ্ছেদ্য অংশ । গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ সকলের সঙ্গে তার 
একটা নাড়ীর যোগ আছে, আছে একটা আঁত্বক বন্ধন। শুধু তাই বা কেন, 
মুনি-খাষ-বিজ্ঞানীদের মতে শুধু জীবের সঙ্গে নয়, জড়ের সঙ্গেও মানুষের একাঁট 
আত্মীয়তা আছে--একই শান্তর বিকাশ ঘটেছে সকলের মধ্যে, বিদবজগৎ একাটি 
আঁবচ্ছেদ্য আল্তত্ব। এই কারণেই মানুষ শুধু নানুষ্বেরই সঙ্গ ভালবাসে না, 
ভালবাসে পাহাড়-পর্বত, অরণ্য-প্রাম্তর, নদী-সমদদ্র, মেঘ-নক্ষন্ন, গাছপালা পশু 
পাখি কীটপতঙ্গ সকলেরই সাহচর্য ৷ এই সর্বজনীন ভালবাসার মধ্যেই মানুষের 
চরমতম উপলাম্ধর ইঙ্গিতাট পারম্ফুট । তাই শিশুকে যেমন শিশুর সাহচর্য 
দিতে হবে, তেমান দিতে হবে প্রকাতির সাহচর্য । প্রকাতি পর্যবেক্ষণ করবার 
1শক্ষা 'দতে হবে তাকে । খতৃভেদে গাছপালার পরিবর্তন, হাজারো পাখির, 


শিশুর সঙ্গী ৯১ 


বাহার, ফাঁড়ং প্রজাপাঁতি, গিরাগাঁট, টিকটিকি, কাঠাঁবড়ালী, বেড়াল-কুকুর, গোরু- 
মোষ. ছাগল-ভেড়া, হাস-মূরগাঁ ইত্যাঁদ 'িচিন্র প্রাণীর আশ্চর্য সব কাণ্ড 
কারখানা, নৈশ আকাশে রাঁশ রাশ নক্ষত্রের অপার্থব রূপচ্ছটা, মেঘের বৈচিন্ত্য, 
রামধনুর রঙ পর্যবেক্ষণ করে বিশাল বিশ্বের সঙ্গে এক আশ্চর্য মধুর একাত্মতা 
অনুভব করবে সে-_সে শিখবে স্বার্থপরতার আত্মকৌশ্দ্ুকতার সংকীর্ণ গণ্ডি 
ছাড়িয়ে অসীমতার মধ্যে নিজেকে বিস্তারিত করে দিতে, সকলের সঙ্গে মিলোমশে 
এক হয়ে যেতে । 

জীবনের লক্ষ্য জীবনকেই সুন্দর করে গড়ে তোলা । সেজন্য শিশুদের, 
সতর্কতার সঙ্গে শিক্ষা দিতে হবে। 


শিশুন্র কল্পন। 


মানব-জীবনে কজ্পনা একটি 'বাঁশল্ট স্থান আধকার ক'রে আছে। বল্তুতঃ 
মাণ,ষের যা কছ কীর্তি, য। গকছু সাঁন্ট তার মূলে আছে তার উর কঙ্পনা। 
কল্পনা করতে পাঁর বলেই অতাঁত এবং ভাঁবষাতের সঙ্গে বতমানকে গ্রাথত 
ক'রে আমরা আমাদের আঁন্তত্বের ধারাবাহিকতাটি অনুভব করতে পাঁর ; কার্ষ- 
কারণের আলোকে আমাদের পাঁরবেশকে ভালোভাবে বুঝতে পার এবং তার 
সঙ্গে নিজেদের সহজে আভযোজন করতে পাঁর। কম্পনার সরস সাহচর্ষে 
আমাদের অবকাশ মূহূর্তগ্ীল মধুময় হয়ে ওঠে । রূঢ় বাস্তবের আঘাতে মনে 

যত ক্ষত হয় সেগাঁল কল্পনার 'দ্নগ্ধ পরশে জুড়িয়ে যায় । 

সামাজিক আঁভযোজন এবং সমাজ-চেতনার ক্রমাবকাশ 'নর্ভর করে কজ্পনার 
ওপর। কেমন আচরণ করলে অন্যের কাছে কী রকম প্রাতারুয়া 
পাওয়া যাবে অতাঁতি আভক্ক্রতার ভাত্ততৈে শিশু সেটা কল্পনা 
করতে শেখে এবং সেইভাবে নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। এমান করে 
সে রমে-মে সমাজ-জীবনের উপযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠে । সার্থকভাবে সামাজিক 
জীবন যাপন করতে হলে পরস্পরের প্রাত আমাদের সহানুভাঁতশীল হতে হবে। 
কন্তু সহান:ভ্বীতর উদ্ভব হয় কেমন করে? কঙ্পনার কোলেই এই মহৎ গুণাঁট 
জন্ম। অন্যের সঙ্গে নজেকে একাত্ম কঞ্পনা করেই আমরা তার আনন্দে উৎফুল্ল 
এবং দঃখে কষ্ট হই। এই ভাবেই আমাদের মধ্যে অন্যের প্রীতি 'সহানূভাঁতির 
সৃষ্ট হয়। শশুর পক্ষে অন্যের সঙ্গে লিজেকে একাত্ম কল্পনা করা সহজ, কারণ 
তার মধ্যে স্বাতন্ত্্য বোধ জেগে ওঠে ধারে ধারে । এইস্তরে, অর্থাৎ যখন সে 
নজেকে অন্যের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনে করতে শেখোঁন তখন, উপয্স্ত শিক্ষা 
পেলে শিশুর মনে সহানভূতির বোধাটি দঢ়তর হবে ; ফলে বড়ো হয়েও সে 
একজন বিবেচক ও দরদী নাগাঁরক হয়ে উঠবে । শশুর কম্পনাশন্তিকে উদ্বুদ্ধ 
ক'রে একই প্রাক্রিয়ায় তার মধ্যে নীতিজ্ঞান, কর্ম-নিষ্ঠা ইত্যাদি আরও 
অনেক সদগুণেরও বিকাশ ঘটানো যেতে পারে। যাঁদ শিশুকে 
বাস্তব বা কাঞ্পাঁনক চরিব্ন সম্বন্ধে বই পড়তে দেওয়া হয় অথবা গ্গ শোনানো 
হয়, তাহলে সে কঞ্পনা করবে সে নজেই যেন এই সব নায়ক-নায়িকার মতো 
আচরণ করছে । তার সম্মুখে একটি আদর্শ প্রাতান্ঠত হবে এবং তার 
অজ্ঞাতসারেই সেটি তার চাঁরন্ধে রুপায়িত হয়ে উঠবে । আমরা জানি চরিত্রের 
ভাত্ত হলো কতকগ্াল মূল্যবোধ (95889 01 ৬৪1৩৪) । যার মূল্যবোধ 
“যে রকম তার চরিন্্ও সেই রকম । উপযুস্ত উপায়ে বাঞ্ছত মূল্যবোধ সৃম্টি 


শিশুর কল্পনা ১৩. 


করার ব্যাপারেও কঙ্পনার গুরুত্ব কম নয় । উদাহরণ চ্ছাপন, জীবনী পাঠ ও 
আলেচেনা, মহান ব্যান্তদের জ'অদিবস পালন, ইত্যাঁদ এই রকম কয়েকাঁট উপায় । 

আমাদের পণ হীদ্দুয় যথাযথ ভাবে উত্তোজত বা উদ্দশীপত হয়ে যে আভঙ্কতা 
হয় তার নাম সংবেদন (5620590101) । চক্ষু, কর্ণ, নাঁসকা, রসনা ও ত্বকের 
উত্তেজনা থেকে আমরা যথাবুমে দর্শন, শ্রবণ, আত্রাণ, আস্বাদন ও স্পশাদির 
সংবেদন লাভ কাঁর। তাছাড়া পেশীর সণ্চালন থেকে যে আভজ্ঞতা হয় তাও 
একধরণের সংবেদন । দেহাভ্যন্তরের বাঁভল্ন অবস্থায় আমরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আরাম, 
যন্ত্রণা ইত্যাদি অন্য আর এক ধরণের সংবেদনও লাভ ক'রে থাকি । উত্তেজক বস্তু 
যতক্ষণ আমাদের ওপর তার প্রভাব বিস্তার করে ততক্ষণই আমাদের সংবেদন হয় ; 
যতক্ষণ একটা বন্তু চোখের সামনে থাকে ততক্ষণ ধরে সেটাকে দোখ, কিন্তু বস্তুটা 
চোখের আড়াল হলেই আমাদের আর দর্শনের সংবেদন হয় না। যতক্ষণ কানের 
কাছে একটা শব্দ হতে থাকে ততক্ষণ ধরে সেটা আমরা শুনতে পাই, শব্দটা থেমে 
গেলে শোনার অনুভাতিটাও শেষ হয়ে যায়। কিন্তু উত্তেজকের অন্তরধানের 
সঙ্গে সঙ্গে সংবেদনের অবসান ঘটলেও আমরা মনে মনে প্রাতটি সংবেদনের একটা 
ছাঁব এ'কে রাখ । যেমন, একটা শ্বেত পদ্মের দিকে যতক্ষণ তাকিয়ে থাক 
ততক্ষণ দেটা দেখতে পাই. কিন্তু আমার সম্মুখ থেকে শ্বেতপদ্মাট সারয়ে নিলে 
যাঁদও সেটা দেখা আর সম্ভব হয় না তবু আমার মনশ্চক্ষুতে তার রূপাঁট 
যখন তখন ভেসে উঠে । শুধু দর্শনের বেলাতেই নয়, সকল রকম সংবেদনেরই 
একাট মানসাঁচন্র (1118৮) আমাদের মনে মাাদ্রত হয়ে যায়। অবশ্য সকল রকম 
মানসাঁচতত সমান উজ্জ্বল হয় না। সাধারণতঃ দেখা যায় দৃশ্য বস্তুর মানসাচন্তর 
সবচেয়ে উজ্জল, তারপরেই শ্রাব্য বন্তুর স্থান ; সংবেদন সংক্কান্ত মানসচিন্নগ্ল 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষীণ ও অস্পম্ট। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে আমাদের 
কথাবাতয়ি ও লেখায় দৃশ্য এবং ধরানসূচক শব্দেরই প্রয়োগ সবচেয়ে বেশী । 
শবাঁভন্ন মানসচিন্রের আপোঁক্ষক ওজ্জবল্য সম্পর্কে ব্যন্তিতে ব্যন্তিতে পার্থক্য 
থাকাটাই স্বাভাবক-_-অর্থাংৎ একজনের ক্ষেত্রে যে ধরনের মানসচিন্তর খুব স্পঙ্ট 
অন্যের ক্ষেন্রে হয়তো তা খুবই ক্ষীণ। 

কারো কারো বেলায় কোন কোন মানসচিত এতই স্প্ট ও সজীব ষে 
সেগুলি বান্তবের মতোই স্পন্ট। কাব, শিল্পী, দার্শানকেরা কোন 
কোন সময়ে এই ধরণের অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে থাকেন । আমরা আগেই বলেছি 
ছয় দ্রেকে চৌদ্দ বছরের শিশুও কিশোর-কিশোরীদের মানসচন্ত 
অনেক ক্ষেত্রেই এই রকম। বারা অঙ্পবয়দ্ক তারা অনেক সময় 
তাদের জীবন্ত মানস চিত্রের সঙ্গে বাস্তবের 'বভেদটা বুঝতে পারে না; কর্জপনায়, 
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যা প্রত্যক্ষ করে সেটাকে বাস্তব বলে ভুল ক'রে বসে। এই ধরণের একটি শু 
প্রায়ই তার কপনার চিন্রকে বাঞষ্তব বলে ভুল করতো। একাঁদন ট্রেনে 
চড়ে বাবা-মার সঙ্গে সে কোন এক জায়গায় যাচ্ছে । খোলা জানালার পাশে বসে 
মূত্ত প্রান্তরের ওপর তার দাঁন্টাট প্রসারিত ক'রে 'দয়েছে। হঠাৎ বাবা-মাকে 
সম্বোধন ক'রে বলে উঠলো-এঁ দেখো, একটা সবুজ গোর্‌ু কেমন আমাদের 
দিকে চেয়ে আছে । বাবা-মা তাকিয়ে দেখলেন সবূজ গোরু তো দূরের কথা 
কোন জন্তুই নেই, এমনাক কোন লতাগুল্মের ঝোপঝাড়ও নেই সেখানে । 
আর একাঁদন ছেলেটা তাদের বাড়ীর বারান্দায় বসে সামনের মাঠটার 'দকে 
'তাকিয়েছিল। পাশে ছিলেন আর একজন । হঠাৎ সে বলে উঠলো-_ 
দেখো, দেখো দুটো লাল বেড়াল কেমন লড়াই করছে। মাঠে তখন 
কোন বেড়ালই ছল না। সবুজ গোরু, লাল বেড়াল তার কম্পনা-রাজোর প্রাণ 
হলেও শিশুটির কাছে কন্তু তারা ছল বাস্তব। কল্পনার প্রাচুর্য ও গভীরতাই 
এই ধরণের আঁভিজ্ঞতার জন্য দায়ী । আগে বলোছ এই ধরণের শিশুকে মাতা- 
পতা (বা অন্যান্য বয়স্করা ) অনেক সময় িথ্যেবাদী বলে ভুল করেন এবং 
[তিরস্কার করে থাকেন। তার কারণ শিশুর কজ্পনার প্রকীতি সম্বম্ধে তাঁদের 
জ্ঞানের অভাব । বাজ্ভব এবং কল্পনার মধ্যে যে সীমারেখা রয়েছে তার সম্বন্ধে 
শিশুকে অবাঁহত করা নশ্চয়ই দরকার ; 'কম্তু তার মধ্যে এই বোধাঁটির অভাব 
দেখলে হতাশ হবার বা তাকে সেজন) তাড়না করারও কোন সঙ্গত কারণ নেই। 
শশ; যত বড়ো হবে, তার বাম্ধ বত গাঁরপন্ক হবে, আবেগ যত সংযত হবে, তার 
অভিজ্ঞতার পাঁরাঁধ যত বিস্তৃত হবে ততই সে 'ানজে থেকে বাস্তব আর কষ্পনার 
মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে পারবে । অতএব এ 'বষয়ে দুভবিনার কোন কারণ নেই। 
পক্ষান্তরে, মানসচন্রগদীলকে যথার্থভাবে কাজে লাগাতে পারলে, শিশুকে 
শিক্ষাদানের কাজটা সহজ হবে। বস্তুতঃ কঞ্পনার প্রখরতার সঙ্গে নানারকম 
দক্ষতার একটি নিবিড় সম্বন্ধ বর্তমান। যে ছেলোটর কথা একটু আগে বললাম 
তার অত্কন-শৈলী পাঁরবারের পাঁরাচত 'শিল্পীদেরও মুণ্ধ করোছল। 
এমন অনেক বখ্যাত চিতকরের কথা শোনা যায় যাঁদের কম্পনার বন্তুঁটি এতই 
জীবন্ত বে কাগজের দিকে চোখ রেখে বম্তুটার কথা কল্পনা করলেই কাগজের 
ওপর সেটা স্পন্ট হয়ে ফুটে ওঠে, তারই ওপর তখন তাঁরা তুলি বলয়ে যান। 
যার মানসাচত্রগদীল যত স্পন্ট হয়ে ফুটে উঠবে তার পক্ষে সংশ্লন্ট 
পারদর্শিতা অর্জন করা তত সহজ হবে। নিভূঞ্ভাবে শিশুকে বানান শেখাতে 
হলে স্দকৌশলে তার চাক্ষুষ, শ্রাবক ও পৌঁশক মানস-চিন্রগীলকে জাগিরে তুলতে 


শিশুর কল্পনা ৯৫ 


হবে। যাঁদ সে বার বার বানানটা দেখে, বলে, এবং লেখে তাহলে তিন ধরণের 
মানসচিন্রের সাহায্যে বানানটা সে 'নভূঞলভাবে 'লখতে ও বলতে পারবে । কোন 
হাতের কাজ ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হলে ঠিক ঠিক স্পর্শ ও পেশী সন্চালনের 
মানসাঁচন্রগুলিকে জাঁগয়ে তুলতে হবে । যথার্থভাবে দৃশোর ও শব্দের মানস- 
চন্লগুিকে উদ্দীপিত করতে পারলে কবিতার রসাম্বাদন সহজ হবে। 


মানসচিন্্রগুলিই কল্পনার প্রাথামক রূপ। নানাবধ মানসাঁচ্রকে 
নানারকম সাজয়ে সাঁজয়ে আমরা কম্পনার জাল বুনে চলি। কল্পনা কখনো 
বাস্তবধমা হয়, অথাৎ বান্তব সমস্যার সমাধান খাঁজ আমরা কঞ্পনার মধ্যে ; 
কখনো বা কম্পনা হয় অবাস্তব, দুবরি, অলীক অথবা অর্থহীন । কখনো কল্পনা 
হয় সৃজনশীল, যেমন কাব 'শল্পী বৈজ্ঞানকের কল্পনা ; কখনো বা 
অন্যানুসারী, যেমন লেখকের অনুসরণে পাঠকের কজ্পনা (লেখক যেমনটি 
কঞ্পনা করেছেন পাঠক তেমনাটিই কল্পনা করেন )। 


কঞ্পনার উৎকর্ষ নির্ভর করছে মানসাচন্রগুলির বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধির ওপর । 
তাই শিশুর ক্পনাকে সমৃদ্ধ করতে হলে তার আভজ্ঞতার ক্ষেন্রুটিকে ব্যাপক 
ও বিচিত্র করতে হবে । নানা উপায়েই সেটা করা যায়৷ 


শিশুর প্যবেক্ষণ শাল্তটাকে উন্নত করতে হবে। তাহলে তার চতুষ্পার্রে 
অহরহ যে সব বিন ঘটনা ঘটছে পত্খানুপঞ্খরুপে সেগু?ল লক্ষ্য ক'রেসে 
অজন্র আভঙ্ক্রতা লাভ করবে। প্রকাতিপাঠে শিশুকে কৌতূহলী ক'রে 
তুললে এই উদ্দেশ্য বহুল পাঁরমাণে সফল হবে। চিন্রাঙ্কন, সঙ্গীতচচা, 
মৃৎকর্ম? উদ্যান-রচনা ইত্যাঁদ সুকুমার শিল্পের প্রাত যাঁদ শিশুকে অনুরাগী 
ক'রে তোলা যায় তাহলে তার িত্ত-ভূমীটি সরস ও উর্বর হয়ে সৃজনশীল 
কজ্পনার উদ্গম হবে । খেলাধূলার মাধ্যমেও শিশুর কল্পনা সম্পদশালিনী হয়ে 
ওঠে । সকলেই লক্ষ্য করেছেন শিশুর কল্পনা নানাবিধ খেলার মাধ্যমে অবাধে 
মশ্তলাভ করে; তার দুরম্ত কল্পনা রূপ নেয় তার বিচিত্র খেলাধুলায় । 
পাঠাভ্যাস গড়ে তুললে শিশুর মনে অজস্র ধারণার উন্মেষ হয়ে তার 
কম্পনাকে এশ্চর্যময়ী ক'রে তুলবে । শিশুকে গল্প বলতে এবং গল্প লিখতে 
হলে তাকে নতুন ক'রে বিশেষ ভাঙ্গমায় তার মানসাঁচন্রগীলকে সাজাতে হবে। 
এইভাবে তার মধ্যে সজনশীল কল্পনার ক্ষমতা গড়ে উঠবে । একই উদ্দেশ্যে 
ধশশুদের প্রবন্ধ ও কাবতা রচনা করতেও বলা যেতে পারে । ভ্রমণেও শিশুর 
কল্পনা সমৃম্ধ হয় । নানান স্থানে শিশু নানা রকমের আভিজ্ঞতা অর্জন করে। বই 
পড়ে বা অন্যের মুখে শুনে 'বাভিন্ব বস্তু সম্বদ্ধে তার যে ধারণা হয় নিজে 


৯৬ শিশু-সন 


প্রত্যক্ষ করলে সেই সব বন্তু সম্বন্ধে তার চাইতে অনেক বেশী স্পষ্ট 
ধারণা জন্মে । এই জন্যই শ্রেণী কক্ষের চার দেয়ালের মাঝখানে ইতিহাস 
ভূগোল সমাজাবদাযা ইত্যাদির আলোচনা সীমাবদ্ধ না রেখে শিশুকে বাইরে নিয়ে 
যাওয়া দরকার । অনেক সময় নিকট পাঁরবেশেই এমন অনেক কিছু থাকে 
( যেমন গ্রামের ভূ-প্রকৃতি, 'বাভন্ন পাড়া, ইত্যাদ ) যা প্রত্যক্ষ করলে শিশুর 
ধারণা স্পন্ট ও কল্পনা সমৃজ্জবল হয় । অনেক সময় পাহাড় পর্বত, এরীতহাঁসিক 
ইমারত, "চাঁড়়াখানা, যাদুঘর, ববিজ্ঞান-মান্দর ইত্যাঁদ দেখবার জন্য শিশুদের 
দূর পাঁরবেশেও নিয়ে যাবার দরকার ঘটতে পারে । তার সবটাই সকলের পক্ষে 
সন্ভব না হলেও যতটা সম্ভব ততটাই' করা বাঞ্ছনীয় । মাঝে মাঝে চড়ুইভাতির 
আয়োজন করলে মূন্ত পাঁরবেশে 'বাঁভল্ন বন্তুর সংস্পর্শে অবাধ আত্মপ্রকাশের 
সুযোগ পেয়ে শিশুদের কল্পনা বস্তার লাভ করবে । বদালয়ে 'বাবধ 
অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকলে তাতে যোগদান করে তাদের কজ্পনা শানিত হতে 
পারবে । শিশুরা নাটকাভিনয় ভালবাসে, তার কারণ প্রধারণতঃ দুটি । প্রথমতঃ 
শিশু সূক্ষম চিন্তা অপেক্ষা স্কুল বস্তুর প্রাতি বেশশ আকৃষ্ট হয় । স্ঘূল বজ্ত: বা 
ঘটনাকে যত সহজে সে বুঝতে পারে তত সংজে সক্ষম চিন্তার তাৎপর্য 
বুঝতে পারে না। বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধাততে তাই সক্ষম বিষয় 
বোঝাবার জণ্য । নানাবিধ স্থাল সামগ্রী (০900161৩) ব্যবহার করা হয়ে 
থাকে । 'দ্বতীয়তঃ কু'ড়ার প্রাতি শিশুর একটা স্বাভাবক আকর্ষণ আছে । 
নাট্যাভিনয় শিশুর এই পদ ৮হদাই পদণ করে ।  শিশ চোখের সামনে 
কতকগ্ীল ঘটনাকে স্ছুলভাবে ঘটতে দেখে এবং আঁভনয়টাকে এক ধরণের খেলা 
বলেই মনে করে । তাই যথাসম্ভব শিশুদের "দয়েই নাট্যাভনয়ের আয়োজন 
করলে তারা যেমন মজা পাবে, তেমাঁন তাদের কঞ্পনাও উন্নাতিলাভ করবে । 
তাদের পাঠ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে নানা রকমের আভনয় আয়োজিত হতে পারে । 
তাতে পাঠ্য 'বষয়টাও তারা ভালো করে আয়ত্ত করতেই পারবে । 


কম্পনার প্রয়োজন যে অনেক তাতে সন্দেহ নেই। কম্তু আমাদের মনে 
রাখা দরকার আঁতা'রন্ত কম্পনা'বিলাস মানাঁসক স্বাচ্ছোর পক্ষে খুবই ক্ষাতকর । 
মানুষ বাজ্ঞবের রূঢ় আঘাতে জর্জারত হয়ে কলমে ক্রমে কজ্পনার রাজ্যে যত বেশী 
প্রবেশ করে ততই সে বাজ্তব জীবনের পক্ষে অনুপযুস্ত হয়ে পড়ে। তখন সে 
সমাজের সঙ্গে নজেকে আঁভযোজন করবার ক্ষমতা ধীরে ধীরে হারয়ে ফেলে। 
এমন কী 'নিজ্জের জৈবিক প্রয়োজন সম্বম্ধেও ক্রমে ক্রমে উদাসীন হয়ে ওঠে । 


শিশুর কল্পনা ১৫ 


বাস্ভব সম্বন্ধে চেতনা হাঁরয়ে সে তখন কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে বেড়ায় । 
এই রকম অবস্থা স্পম্টতঃই এক ধরনের মানাসক ব্যাঁধর লক্ষণ । সূতরাং 
আমাদের দেখতে হবে শিশুর মধ্যে ষেন আতীঁরন্ত ক্পনা প্রবণতার সৃষ্টি না 
হয়! তার বাস্তব সমস্যাগ্লি আমাদের বুঝতে হবে এবং তাদের সমাধানে তাকে 
সাহায্য করতে হবে । শিশুর জীবনে বাষ্ভব এবং কজ্পনার মধ্যে যাতে একট্য 
সুস্থ ভারসাম্য গড়ে ওঠে সোঁদকে সদা সতর্ক দান্ট রাখতে হবে আমাদের । 


শশু-সন--৭ 


শিশুর শিক্ষা 


শিক্ষার অন্ত নেই । মানুষ জন্ম মুহূর্ত থেকে সুরু করে মৃত্যু বরণ 
করার পূর্ণ মুহূর্ত পর্যন্ত নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করে । কিন্তু শৈশব কালে 
মানূষ যা শেখে তার 'বাচন্রতা এবং দ্রুততা সাঁত্য সাত্যই বন্ময়কর । যে শিশুটি 
শিছুকাল আগে 'দিনরাত্বর বিছানায় শুয়ে শুয়েই সময় কাটাতো, সে ক্রমে ক্লমে 
বসতে, হামাগাঁড় গদতে, হাঁটতে, হাত 'দিয়ে 'বাঁভন্ন সামগ্রী ধরতে, কথা বলতে, 
খেলা করতে শিখেছে । প্রাত মুহূর্তে সে নতুন নতুন কাজ করার ক্ষমতা ও 
কৌশল আয়ত্ত করেছে । এইসব কাজ আমাদের কাছে খুব সহজ মনে হলেও 
এগ্ীল আয়ত্ত করা 'কন্তু এত সহজ ছিল না। তার জন্য দেহ মনের অত্যন্ত 
জাঁটল পাঁরপাাণ্টর প্রয়োজন হয়োছিল। স্নায়ূতন্্র, মীষ্তত্ক এবং 'বাভন্ন 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বকাশ না ঘটলে এগুলি আয়ত্ত করা কখনই সম্ভব হত না। 

[শিক্ষা বহু বিচিত্র হলেও প্রধানতঃ তাকে চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে £ 
ইীন্দুয়শক্ষা, পৌশিক-শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা এবং মানীসক শিক্ষা । শিশু যে 
সব হীন্দ্রয় নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সেগুলিকে আয়ত্ত করবার জন্য এবং বিকশিত ও 
পারপনন্ট করে তোলার জন্য তাদের চালনা ও ব্যবহার করা দরকার । চারিপাশের 
অজন্র রূপ রঙ শব্দ গন্ধ রস ও স্পর্শের সংস্পর্শে এসে শিশুর চক্ষু কর্ণ নাপসিকা 
1জহবৰা ও ত্বক পুন্টলাভ করে | শিশু প্রাত মুহতেই এই সব হীন্দ্রয়ের ব্যবহার 
করে তাদের আয়ত্ত করতে শেখে চারপাশের চিত্র বস্তুর সংস্পর্শে এসে, তাদের 
নাড়াচাড়া করে । 1দকে দিকে ছটোছুটি করে সে তার অপারসীম কৌত্হল 
চরিতার্থ করে এবং তার অজ্ঞাতেই 'বাঁভন্ন পেশনর ওপর তার আঁধকার জন্মায় । 
সে যতো বড়ো হতে থাকে ততোই সমাজের প্রভাব তার ওপর বেশী করে পড়ে। 
সমাজের ভয়ে ও প্ররোচনায় সে 'নজের মনের অনেক গোপন প্রেরণাকে সংযত 
করতে শেখে । ধারে ধারে শিশু সামজিক হয়ে ওঠে । বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে 
তার জ্ঞানভানডারটিও পূর্ণতর হয় ৷ তার বৃদ্ধিশান্তরও উৎকর্ষ ঘটে । "বিদ্যালয়ের 
শিক্ষা তার বাম্ধর বিকাশকে দ্রুততর করে ॥ 'বাঁভন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য 
সে বদদ্ধর প্রয়োগ করতে শেখে । ৃ 

শিম্পাঞ্জী গরিলা বানর কুকুর বেড়াল খরগোস মুরগী পায়রা ইত্যাঁদ উন্নত 
ধরনের পশুপক্ষী এবং মানবশিশু ও বল্নস্ক ব্যান্তগণের ওপর পরীক্ষা 'নিরাক্ষা 
করে পাণ্ডতগণ শিখন (15810178 ) সম্বম্ধে বাল্ন তত্ব (0050: ) রচনা 
করেছেন। তার মধ্যে প্রধান প্রধান তত্বগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা 
অপ্রাসাঙ্গক হবে না। 


শিশুর শিক্ষা ৯৯ 
ঠেকে শেখা 


পশুপক্ষী তো দুরের কথা মানুষই অনেক সময় ঠেকে শেখে । যখন কোন 
জাঁটল সমস্যা আমাদের সামনে এসে হাঁজর হয় তখন আমরা তার সমাধানের জন্য 
অন্ধের মতো আচরণ করে থাঁক। এই ধরনের আচরণকে “নবেধের আচরণ” 
আখ্যা দেওয়া যেতে পারে । একটা চেষ্টা ব্যর্থ হলে আর একটা নতুন উপায় 
অবলম্বন করে সমাধানের জন্য নতুন করে চেম্টা কার। দৈবাং কৃতকার্য না 
হওয়া পর্যন্ত আমাদের প্রচেষ্টা চলতে থাকে । ঠেকে শেখার উদাহরণ মনুষ্যেতর 
প্রাণীদের মধ্যে বিশেষভাবে দেখা যায় । একটি ক্ষুধার্ত বেড়ালকে খাঁচার ভেতর 
আটকে বাইরে খাবার রাখলে খাবারের কাছে আসবার জন্য সে ছটফট করতে শ্যরু 
করবে। বান্দত্ব থেকে মহন্ত পাবার আশায় অন্ধের মতো খাঁচাটার 'বাভন্ন অংশে 
সে আরুমণ চালাবে । দাঁত দিয়ে এটা কামড়াবে, নখ "দিয়ে ওটাকে 'বদশর্ণ করতে 
চাইবে । এইভাবে পন্ডশ্রম করতে করতে অকস্মাৎ যাঁদ খাঁচার খিলটা খুলে যায় 
তাহলে মূহূর্ত মধ্যে খাবারের কাছে ছুটে 1গয়ে বেড়ালটা তার ক্ষুধা নিবৃত্ত করে 
আনন্দ লাভ করবে । পুনরায় যদি ক্ষুধার্ত অবস্থায় তাকে খাঁচায় ভরা যায় 
তাহলে র্ুমান্বয়ে পণ্ডশ্রমের পারমাণ এবং খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসবার সময় 
দুটোই হাস পেতে পেতে এমন একটা সময় আসবে যখন খাঁচায় ভরা মান্রই 
বেড়ালটা বোরয়ে আসতে পারবে, অথাৎ বোৌরয়ে আসবার কৌশলটা সে শখে 
ফেলবে । যতই সময় আতবাহত হবে ততই সে বেদরকারী আচরণগুলে 
পরিত্যাগ করে দরকার আচরণগুলোকে আয়ত্ত করতে শিখবে এবং অনাবশ্যক 
শ্রম ত্যাগ করে শুধু আবশ্যক মত শান্ত ব্যয় করতে নিপংণ হয়ে উঠবে ॥ 

পাণ্ডিতপ্রবর থর্নডাইক ([70700106) মনে করেন, ঠেকে শেখার প্রণালীটা 
প্রধানতঃ দুটি সূত্র অনুসরণ করে চলে । প্রথম সত্রাটর নাম অনুশীলন সর, 
দ্বিতীয়াটর ন্মম পাঁরণাত সূত্র । অনুশীলন সূত্র অনুসারে, যে ক'জট যত বেশী 
করা হয় সোঁট ততো বেশ সহজসাধ্য হয়ে ওঠে এবং যে কাজাট সম্প্রীতি করা 
হয়েছে, সৌট আগে করা কাজের তুলনায় বেশ? সহজে এবং বেশী 'নিখু“তভাবে 
করা সন্ভব । অনুশীলন-সংত্রের ব্যাতক্রমও দেখা যায়। কোন একটা নূতন 
কাজ শিখতে হলে বার বার সেটা সম্পাদন করা এবং মাঝে মাঝে তার অনুশীলন 
করার দরকার কথাটা সাঁত্য হলেও সকল ক্ষেত্রেই এটা সাত্য নয় । যেমন, বেড়াল 
ণনয়ে যে পরীক্ষার কথা আগে বলা হলো তাতে দেখা গেছে সে যতবার খাঁচার 
1খল খুলেছে তার চাইতে অনেক বেশীবার অনেক ভুল আচরণ করেছে; কিন্তু 
বার বার করা সন্বেও এই ভুল আচরণগুলো ধারে ধারে পারত্যন্ত হয়েছে । প্রথম 


১০০ শশু-মন 


সক্রাটির এই ব্যাতিক্রম লক্ষ্য করেই থর্নডাইক দ্বিতীয় সহত্রের অবতারণা করেন। 
পারণাঁত সূত্র অনযায়ী, যে কাজের পারণাঁত সন্তোষজনক সোঁট করার প্রবণতা 
বৃদ্ধি পায়, আর যে কাজের পরিণতি হতাশাব্ঞ্জক সে কাজটি করার প্রবণতা 
চাস পায়। এই কারণে বারবার করা সত্বেও ভুল আচরণগ্যাল প্রাতিষ্ঠা লাভ 
করতে পারোন ; পক্ষান্তরে, সার্থক আচরণগ্ঠাল অল্প কয়েকবার করা হলেও 
প্ররতষ্ঠা লাভ করেছে । পাঁরণাত-সত্রটিও যে বহক্ষেত্রেই প্রযোজ্য সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। শান্তর ভয়ে আমরা অনেক কাজ করা থেকে 'বরত হই; 
পুরস্কারের লোভে অনেক কাজ শিক্ষা করার প্রেরণা লাভ কার। প্রশংসা 
ভালোবাসা স্বীকৃতি উৎসাহ শিশুকে শিখতে প্রেরণা জোগায় । পক্ষান্তরে, 
শা্ত তিরকার রূঢ ব্যবহার ঠাট্রা শদ্রুপ শিক্ষার্থর মনে শিক্ষণীয় বিষয়টিকে 
ভয় ও ঘৃণার বস্তু করে তোলে । 


দেখে শেখা 


শিক্ষালাভের দ্বিতীয় গ্রাণালটার নাম দেখে শেখা, অর্থাং অন্যকে অনুকরণ 
করে কোন কিছ; শিক্ষালাভ করা । মানুষ এবং আঁধকাংশ জীবজন্তুই এই 
প্রণালীতেই অনেক কিছু শিখে থ।কে। পশুপাখাঁর শাবকেরা তাদের বাবা-মাকে 
অনুকরণ করে বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করতে এবং খাবার জোগাড় করতে শেখে। 
মানবশীশশু বয়দ্কদের অনুকরণ করে চলতে, কথা বলতে, আত্মসংবরণ করতে 
এবং আরও অনেক কছ? করতে বা না করতে শেখে। এর ফলে শিক্ষার্থীর 
বহদ শীস্ত অযথা ব্যায়ত না হয়ে ভবিষ্যতের জন্য স্থিত থাকে । প্রত্যেককে 
ব্যা্তগত প্রচেষ্টায় সব কিছু শিখতে হলে অনেক শান্ত, দীর্ঘ সময় এবং প্রচুর 
চেষ্টার প্রয়োজন হতো । তা ছাড়া সফলতা লাভ করা সব সময় সম্ভব নাও হতে 
পারতো । সেক্ষেত্রে পরিবেশের সঙ্গে 'জেকে মানিয়ে নেওয়া ম্বতন্্প্রাণামান্রেরই 
পক্ষে প্রায় অসম্ভব হতো এবং ধরাপষ্ঠ হতে ধারে ধারে তারা +নাশ্চিহ হয়ে 


যেত। তাই প্রকৃতি প্রায় সকল প্রাণীর মধ্যেই অনুকরণস্পৃহাটিকে স্বভাবগত 
করে দিয়েছেন । 


শশুর শিক্ষা ১০১ 


প্ররতিবন্ধ শিক্ষা 


তৃতীয় শিক্ষাপ্রণালীর নাম প্রাতিবদ্ধ শিক্ষা। রূশীয় বৈজ্ঞানিক পাভ্জভ: 
(7810৮ ) এই প্রণালাঁটির আঁবজ্কর্তা। আমোরকার মনস্তাত্বক ওয়াটসন 
( ৬/51501 ) মানবশিশুর শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রণালাঁটির প্রচণ্ড প্রভাব লক্ষ্য 
করেছেন । খাবার সং্পর্শে এলে জিভ থেকে লালা ঝরে। এই প্রাত- 
'কুয়াঁট সম্পূর্ণ ম্বাভাবক, অর্থাৎ কোন প্রাণীকেই চেষ্টা করে এই আচরণটি 
শিখতে হয় না। কিন্তু পাভ্লভ্‌ তাঁর পরাক্ষাগারে লক্ষ্য করলেন যে, একাঁট 
কুকুরের মখে খাবার দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কিংবা তার কয়েক মুহূর্ত পূর্বে 
যাঁদ ঘণ্টাধবান করা যায় তাহলে বেশ কয়েকবার এই রকম ঘটবার পর শুধু 
ঘণ্টাধ্ান শুনলেই কুকুরের ীজভ থেকে লালা ঝরবে ৷ ম্বাভাবক পারাদ্থীততে 
লালা ক্ষরণের সঙ্গে ঘণ্টাধহানর বিন্দু-বিসর্গও সম্ব্ধ নেই, কিন্তু বার বার 
খাদ্োর সঙ্গে যূক্ত হয়ে, ঘন্টাধনটাই খাদ্যবস্তুর মতো কাজ করতে সুরু করে 
দিয়েছে । ওয়াটসন লক্ষ্য করেছেন জোর শব্দকে শিশুরা ভয় পায়। শিশু 
প্রথমে খরগোসকে ভয় করতে জানে না! কিন্তু সে খরগোসটাকে ধরতে যাবার 
সঙ্গে সঙ্গেই যাঁদ খুব জোর শব্দ করা হয় তাহলে দেখা যাবে ক্রমে ক্রমে সে এই 
ীনরীহ প্রাণটাকেই ভয় করতে শিখেছে । ওয়াটসন মনে করেন আমাদের 
আধকাংশ 'শক্ষা এই ভাবেই ঘটে থাকে । সূতরাং ঠিশুকে কোন কছ; শেখাতে 
হলে কাজটাকে মজার করতে হবে । যে শিশুকে পার্দষ্ট সময়ে শষ্যা গ্রহণ 
করার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাকে যদি সেই সয় বিছানায় শুইয়ে রোজ একটি 
করে সুন্দর গঞ্প অথবা মিষ্টি গান শোনানো হয় তাহলে উৎসাহিত হয়ে 
সে প্রাতাঁদনই সেই সময়ে শুতে যাবে। তারপর দেখা যাবে গল্প অথবা 
গান না শোনালেও 'নাঁদর্টি সময়ে তার চোখদুট ঘুমে বন্ধ হয়ে আসছে। 
যেকোন অভ্যেস তৈরী করতে হলেই তার সঙ্গে আনন্দের যোগ সাধন করতে 
হবে। কাজাট করার সময় দুঃখ বা পাঁড়াজনক কোন রকম অভিজ্ঞতা 
যাতে না ঘটে সৌদকেও লক্ষ্য রাখতে হবে । এই শিক্ষা-প্রণালীটর সঙ্গে পারণাতি- 
সনের মিল বথেন্ট। গান শিগুকে আনন্দ দের । সঙ্গীতের সঙ্গে শয়নকে যাঁদ 
ঘুস্ত করা হয় তাহলে শয়নে শিশুর আনন্দ হনে, আর শয়নের পরিণতি আনম্দ-__ 
একই কথা, শুধু বলার ভাঙ্গটাই আলাদা । 


১০২ শিশু-মন 
অন্তদর্শষ্ট ও শিক্ষা 


টেনোরফ- ঘ্বীপের গভীর অরণ্াপ্রদেশে একটি পরীক্ষাগার 'নিমণি করে 
কোলার (1:011157 ) শিম্পাঞ্জীদের শিক্ষা বিষয়ে নানারকম পরাক্ষা করে যে সব 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন মনম্তত্ব ও অন্যান্য অনুরূপ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তা 
শবাপুল আলোড়নের সৃষ্ট করেছে । 1তাঁন মনে করেন এই সব প্রাণীর বাদ্ধশান্ত 
প্রখর এবং মানুষেরই মতো তারা অন্তর্ুণষ্টর সাহায্যেই সমস্যার সমাধান করে 
থাকে । তাঁর বহ-বাঁচন্র পরাক্ষার মধ্যে আমরা কয়েকটির উল্লেখ করাছি। 

প্রথম পরাক্ষা £ একটা শবরাট খাঁচা । শিম্পাঞ্জীর হাতের নাগালে অনেক 
উ“চুতে ছাদ। ছাদের তলা থেকে কতকগুলো কলা ঝুলছে । খাঁচার ভেতর 
একটা টুল ॥। টূলটা এমন উচ্চু যে শিম্পাঞ্জী তার ওপর দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালে 
তবেই কলার নাগাল পাবে । প্রথমে দেখা গেল প্রাণটা বেশ কয়েকবার লাফালাফ 
করে ফলগুলো পাড়বার চেম্টা করলো, অবশেষে ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে খাঁচাটার 
এককোণায় গিয়ে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো । 'কছক্ষণ পরে 
সে টুলটাকে ফলগুলোর ঠিক তলায় এনে রাখলো এবং তার ওপরে উঠে ফলগুলো 
পেড়ে নিয়ে খাঁচাটার একপাশে বসে নিশ্চিন্তভাবে আহার করতে সুর করলো । 

দ্বিতনয় পরীক্ষা £ খাঁচার বাইরে অনেক দূরে এক গুচ্ছ ফল। ভেতরে 
দুটো লাঠি ( একটা ফাঁপা ), 'ীকন্তু সেগুলো এমনই ছোটো ষে কোন একটার 
সাহায্যে গোটা হাতটা রোলং-এর ফাঁক দিয়ে বাঁড়য়ে দিলেও তার পক্ষে ফলের 
নাগাল পাওয়া সম্ভব নয় । তবে সেযাঁদ দুটো লাঠি এক সঙ্গে জোড়া দিয়ে 
বাইরে হাত বাড়ায় তাহলে অনায়াসেই ফলের গচ্ছটাকে খাঁচার কাছে টেনে 
আনতে পারবে । পরীক্ষার সময় দেখা গেলো শিম্পাঞ্জটা প্রথমে একটা 
লাঠি নিয়ে তাই দিয়ে ফলগুলোকে খাঁচার কাছে টেনে আনতে চেস্টা করলো । 
অনেক চেস্টা করেও যখন বিফল হলো তখন একপাশে বসে লাঠিগুলো 
নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো । হঠাৎ িনবেট লাঠিটা ফাঁপা লাঠির ভেতর ঢুকে 
যাবার ফলে একটা বড়ো লাঠি তৈরী হলো দেখে তাই 'দয়ে সে ফলগুলোকে 
নিজের আয়ন্তের মধ্যে টেনে আনলো । 

ততীয় পরাক্ষা 8 খাঁচার বাইরে ফল, অথচ নাগালের বাইরে । ভেতরে 
কোন লাঠি নেই, শুধু খাঁচার মধ্যে আর একটা কুঠুরীতে 'শম্পাঞ্জীর শষ্যা-সামগ্রী 
রয়েছে । এই পরণ'কা যখন করা হয্প তার আগে অবশ্যই প্রাণীটা লাঠির ব্যবহার 
করতে শিখেছে । িম্পাঞজনটা প্রথমে অনেক অযথা পারশ্রম করলো । শেষে 
শুধু হাতে নাগাল না পেয়ে তার শয়নকক্ষ হতে একটা কম্বল নিয়ে এসে তাই 
য়ে ফলগুলোকে খাঁচার পাশে টেনে আনলো । 


শিশুর 'শক্ষা ১৩০ 


কোলার এইরকম আরও অনেক পরাক্ষার 'ভন্তিতে সিদ্ধান্ত করলেন যে, 
ধশম্পাজশগুলি অন্তদ্যন্টির সাহায্যেই পারশ্থিতির পুহ্খানৃপুত্খ বিশ্লেষণ করে 
সমস্যার সমাধান করেছে । প্রথমে টূলের সঙ্গে ফলের, একটা লাঠির সঙ্গে আর একটা 
লাঠির, তাদের সঙ্গে ফলের এবং লাটর সঙ্গে কম্বলের, আর কম্বলের সে ফলের 
কী সম্বন্ধ তা তারা বুঝতে পারেনি । তাই সমস্যা সমাধান করতে 1গয়ে প্রচুর 
গনবূত্ধতার পাঁরচয় দিয়েছে, কিন্তু অকস্মাৎ অন্তদ্ণ্টির আঁবভাবে তাদের 
প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রট উদ্ভাঁসত হয়ে ওঠায় পারচ্ছিতির রূপটাই গেছে বদলে। বে 
লাঠিটা আগে অর্থহীন ছিলো তাই হয়ে উঠেছে অর্থময়, ষে টুলটা ছিলো 
অনাবশ্যক সেটাই অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে । আপাত্ব উঠভে পারে প্রাণগুল 
যাঁদ বাঁদ্ধমানই হবে তবে গোড়াতেই পারাচ্থাতর প্রকৃত তাৎপর্যটা তারা বুঝতে 
পারলো না কেন 2 এ ধরনের প্রদ্ন কিম্তু অবান্তর । কারণ মানূষ যে বাদ্ধমান 
প্রাণী তাতে তো কারও সন্দেহ নেই । অথচ সম্পূর্ণ নূতন একটি পারাক্ছাতিতে 
পড়লে এই আঁত বাঁদ্ধমান প্রাণ্ণীটও বোধের মতই আচরণ করতে বাধ্য হয়, 
অন্য প্রাণীর কথা তো দূরের কথা । বিজ্ঞানাচা আঁকামাডস, গ্যালালও, 
গনউটন প্রভাত পাণ্ডতগণের ব্যদ্ধমন্তায় সন্দেহ প্রকাশ করা চরম নিব্দ্ধতারই 
পরিচায়ক, কিন্তু তাঁরা 'বাঁভল্ন বিষয়ের মধ্যে যে অন্তদর্যাম্টর পারিচম় দিয়েছেন 
তারও উদভাস ঘটোছলো নিতান্তই অকাঁস্মক ভাবে । সুত্র আবিদ্কারের আগে 
অনেকবারই আকণামাডস: চৌবাচ্চায় স্নান করোছলেন, গ্যাঁলালণও অনেক 
সামগ্রীকেই দুলতে দেখোছলেন, নিউটন অনেক কিছ:কেই শন্য হতে মাঁটতে 
পড়তে দেখেছিলেন, কিন্তু তখন তাঁদের কাছে এই সব ব্যাপার ছিলো অর্থহীন ; 
অনেক পরে আত অকস্মাং ভাবেই তাদের অর্থ তাঁদের চেতনায় উদ্ভাসিত 
হয়েছিল । 

প্রধান প্রধান শিক্ষা-প্রণালীগাঁলি সম্বম্ধে আমরা আলোচনা করলুম ৷ যদিও 
একদল পণ্ডিত নিজেদের আবক্কৃত প্রণালীর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
অপরাপর প্রণালীগ্ালর প্রাতকৃূল সমালোচনা করেছেন, ভব যে কোন 
গনরপেক্ষ পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন এইসব সমালোচনা পক্ষপাতিত্ব দোখে 
দুষ্ট। নিজের মতাঁটকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে একজন আর একজনের মতবাদকে 
বিকৃত করেছেন অথবা আধাশকভাবে গ্রহণ করেছেন এবং আপন মতবাদের 
প্রাতকূল ঘটনাবল্লীকে সুকৌশলে পাশ কাটিয়ে গেছেন। এইসব বাদানুবাদের 
মধ্যে যাবার দরকার নেই ৷ আমরা শুধু একথাই বলতে চাই যে, সকল রকম 
শিক্ষাকেই ষে কোন একটা তত্বের সাহায্যে পুরোপনীর ব্যাখ্যা করা যায না, 
সুতরাং কোন তত্বই দ্বয়ংসম্পূর্ণ নয় । অবশ্যই যে প্রাণী যতো বেশী বৃশ্ধিনান 


১০৪ শিশ্ু-মন 


তার শিক্ষায় বুদ্ধি ও অন্ত্দ্দ্টির পরিচয় ততো বেশী পাওয়া যায়, কিন্তু তাই 
বলে অন্য তত্বগলি তার ক্ষেত্রে একেবারেই খাটে না একথা কিছুতেই বলা চলে 
না। অতএব এই চারটি প্রধান তত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের শিশু-শিক্ষার 
ব্যবস্থা করতে হবে। 

শিশনকে কোন কিছ, শেখাবার আগে লক্ষ্য করতে হবে তার দেহমন সেই বিশেষ 
কাজটি করবার উপযোগী কি না। মলাশয় ও মূত্রাশয়কে যেসব স্নায়ু 
নিয়ান্তিত করে, তাদের যথারীতি পুষ্টি সাধনের আগেই যাঁদ শিশুকে মলমন্র 
নিয়ন্তণের 1শক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে এই "শিক্ষা লাভ করতে সে কিছুতেই সফল 
হবে না এবং নতুন কিছ: আয়ত্ত করার আগ্রহও তার কমে যাবে । তেমনি দু-তিন 
বছরের শিশুকে যদি অনেকক্ষণ এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকার শিক্ষা দেওয়া 
হয়, তাহলে সে কখনোই তা পারবে না; তার কারণ তার দেহের মধ্যে অহরহ যে 
সব পরিবর্তন ঘটছে সেগযাল স্বভাবতঃই তাকে চণ্চল করে রাখে, চুপ করে তাকে 
বসে থাকতে দেয় না। আবার যে শশুর অন্য সকলের সঙ্গে মিলেমিশে খেলা 
করার মতো দেহ এবং মনের বিকাশ ঘটেছে তাকে যাঁদ ঘরের বাইরে যেতে না দেওয়া 
হয়, তাহলে তারও ওপর অত্যাচার করা হবে। ফলে সে অসূম্থ হয়ে পড়বে। 


যে কোন কাজ ঠিকমত 1শক্ষা করতে হলে বার বার সোঁট করা দরকার । 
কিন্তু কাজাট যাঁদ আনন্দের না হয়ে কম্টের হয় তা হলে ?শশু তার পুনরাবাত 
করতে চাইবে না। অতএব কাজটিকে মজার করে তুলতে হবে। যে শিশুকে 
নিজের হাতে খাবার খেতে শেখানো হচ্ছে তাকে মথাসম্ভব দ্বাধানতা দিতে হবে। 
সে যাঁদ হাত দিয়ে চামচে বট গনাস ইত্যাদি ব্যবহার করবার সুযোগ পায় তাহলে 
নিজের কৃতিত্বে সে আনন্দ ও গর্ব বোধ করবে। তার স্বাধীনভাবে চলার 
আকাগক্ষা পূণ হবে এবং আত সহজেই কাজটা সে শিখে ফেলবে । কোন একটি 
বিশেষ কাজ বার বার করার জন্য শিশুকে ষাঁদ খুব বেশী পাঁড়াপাঁড় করা হয়, 
অথবা তার ব্যর্থতার রূঢ় সমালোচনা করা হয় (যেমন “তুমি কি "্লাসটা 
এইভাবে ধরতে পারো না, তোমাকে দিয়ে কিছুই হবে না দেখছি”, ইত্যাদি ) 
তাহলে কাজাটর প্রতি শিশুর বিতৃষ্কা জন্মাবে । তার কাজ করার সকল আগ্রহ 
উবে যাবে । অতএব এই সব খুটিনাটি বিষয়ে বড়োদের যথেন্ট সাবধান হওয়া 
দরকার। কাজাট যাতে শিশুর পক্ষে সহজসাধ্য হয় সোঁদকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
যে শিশুটিকে জামা কাপড় পরার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তার জামা কাপড়গুলা 
যাঁদি খুব হাল্কা হয় এবং সেগুলি পারধান করা যাদ সংজ হয় তাহলে অনায়াসেই 
কাজটা সে করতে পারবে । 


শশুর শিক্ষা ১০৫ 


এই প্রসঙ্গে 'বাভল্ন পরাক্ষা-নরীক্ষার ফলে কা করে অজ্প সময়ে ও স্বম্পশ্রমে 
কোন বিষয় মুখস্থ করা যায় এবং দীর্ঘকাল সে বিষয়টা সার্থকভাবে মনে রাখা যায় 
সে সম্বন্ধে যে সব পদ্ধাত আবিষ্কৃত হয়েছে সংক্ষেপে সেগুলিরও উল্লেখ করা 
যেতে পারে । কারণ এই প্রসঙ্গটিও শিক্ষারই অন্তভুন্ত । কোন কাঁবতা যাঁদ মুখস্থ 
করতে হয়, আর সেটা যাঁদ খুব দীর্ঘ না হয়, তাহলে টুকরো টুকরো করে মুখস্থ না 
করে গোটা কাঁবতাটাই বার বার পড়তে হবে । যথাযথ ছন্দ সহকারে কাঁবতাট পড়তে 
হবে । যে বিষয়টা মুখস্ত করতে হবে, সেটা মুখস্থ না হওয়া পরন্ত এক নাগাড়ে 
না পড়ে 'কছহক্ষণ পড়বার পর 'বিরাতি দিতে হবে, তারপর আবার পড়তে হবে । 
বিষয়টির মধ্য বার্ণত বস্তু বা ঘটনাগ্ীলকে মনে মনে কজ্পনা করতে হবে। 
বিষয়াট মুখস্থ হয়ে যাবার পরও সোঁট আরো বেশ কয়েকবার পড়তে হবে যাতে 
শেখাটা পাকাপোন্ত হয় । একটা জিনিস নুখন্ছ করবার অব্যবাহত পরেই অনুরূপ 
অন্য কোন 'জানিস--যেমন একটা কাঁবিতা মুখস্থ করবার অব্যবাহত পরেই অন্য 
একটা কবিতা মুখস্ছ করবার চেষ্টা না করাই ভালো । করলে আগের মুখস্থ 
করা কাঁবতাটা ভুলে যাবার সম্ভাবনা বেশী । যথেষ্ট আগ্রহ,মনোযোগ ও উৎসাহের 
সঙ্গে বিষয়াট শিক্ষা করতে পারলে শেখাটা যেমন ত্বরাঁন্বত হবে তেমাঁন স্থায়ী 
হবে। লেখাপড়ার ব্যাপারে গোড়া থেকেই শিশুকে এমনভাবে শিক্ষা ঈদতে হবে 
ষেন সে তোতাপাখীর মতো কোন বিষয় মুখস্থ না করে বুঝে সুজে পড়ে; 
'বাঁভন্ন বস্তুর মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা যেন অনুধাবন করতে শেখে ! 


তোতাপাখীর মতো না বুঝে মুখচ্ছ করার মধ্যে কোন আনন্দ নেই, সেটা 
চানর বলদের মতোই কিছু খবরের বোঝাকে কিছু কালের জন্য বয়ে বেড়ানোর 
সামিল। কিম্তু বুঝে পড়ার মধ্যে আনন্দ আছে, রস আছে। তাই যে সব 
ছেলে-মেয়ে না বুঝে পড়া মুখস্থ করে তাদের কাছে লেখাপড়াটা একটা আনন্দহাঁন 
শবড়ম্বনা মান । তারা নিজেরাই যে শুধু লেখাপড়ার প্রাত বিমুখ হয়ে ওঠে 
তা-ই নয়, নানা রকম 'িশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে বিদ্যালয়ের সমগ্র পারবেশটাকেই 
জ্ঞানচচরি পঙ্গে। প্রাতকূল করে তোলে । বিদ্যালয়ে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি 
করতে হলে ছাত্রছাত্রীরা যাতে পাঠ্য বিষয় বুঝতে পারে সে 'দকে অবশ্যই দা 
ধদতে হবে, নিছক মুখস্থ করার (0181000171 ) ওপর জোর না দিয়ে জোর 
দিতে হবে বুঝে পড়ার ( ০01016116105100 ) ওপর । মুখচ্ছ করার দরকার 
যে একেবারেই নেই তা নয়, 'কিদ্তু না বুঝে মুখস্ছ করলে বেশী দিন সেটা মনেও 
খাকে না, কার্বকরও হয় না ; পক্ষান্তরে বুঝে পড়লে সহজেই তা মুখস্হ হয়, 
দীর্ঘকাল মনে থাকে এবং যথা সময়ে সৌঁট মনে পড়ে । এইভাবে 'বষয়বস্তু'টি 


১০৬ শিশু-মন 


আয়ত্ত করতে পারলে নিজের ভাষায় নিজের মতো করে সেট প্রকাশ করাও সম্ভব 
হয়, অন্ধের মতো বই-এর ভাষার ওপর 'নিভ'র করতে হয় না। 


ছেলেমেয়েরা যাতে বিষয়বস্তু বুঝতে পারে সেজন্য অনেক কিছ করার 
আছে । সহজ ভাষায় বিষয়বস্তুঁটি আলোচনা করতে হবে। পর্যাঞ্ধ পারমাণ 
উপযুন্ত পাঁরচিত উদাহরণের সাহায্যে জাঁটল 'বিষয়গ2ীলর ব্যাখ্যা করতে হবে ৷ কেউ 
বুঝতে না পারলে তিরস্কার না করে ধৈর্যের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে তাকে আবার 
বোঝাতে হবে। শ্রেণকক্ষে এবং পরীক্ষায় এমন প্রন করতে হবে যার উত্তর দিতে 
হলে বিষয়বন্তুঁট রীতিমত বুঝতে হয়, অন্ধের মতো মুখস্হ করে যার উত্তর দেওয়া 
ধায় না। মৌল ধারণাগুঁল (89510 ০০11৩৫1১1$ ) ঠিকমত বুঝতে না পারলে 
জাঁটল ধারণাগ্ণল কখনোই বোঝা সন্ভব নয় । কোন একটি বিষয় বুঝতে হলে 
যে প্রার্থামক জ্ঞানের দরকার যতক্ষণ সেই জ্ঞান আঁজত না হচ্ছে ততক্ষণ 
বিষয়টি কিছুতেই বোঝা যাবে না। জাঁটল প্রাক্য়ার প্রয়োগ জানতে হলে সরল 
প্রক্রিয়াগুলির প্রয়োগ আগে জানতেই হবে। সৃতরাং বাদ্ধ থাকা সত্বেও যখন 
একটি শিক্ষার্থী কোন একাঁট 'বষয় ধরতে পারছে না তখন বুঝতে হবে প্রাথথামক 
বিষয়েই তার ব্যুৎপাঁন্ত হয়নি ৷ তাই প্রার্থীমক বিষয়গ্ীলই তাকে আগে বোঝাতে 
হবে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের সাকুয় ভমকা গ্রহণ করতে আহ্বান 
করবেন। তাঁর পাঁরচালনায় ছান্-ছান্রীরাই পাঠ্য বিষয়ে আলাপ-আলোচনা 
করবে, নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে । এক একজন শিক্ষার্থী এক একাঁদন 
1শক্ষকের ভূনিকাও গ্রহণ করতে পারে । ক্রমবধমি।ন হাত সংখ/।র কথা চিন্তা 
করলে একজন শিক্ষকের পক্ষে সমন্ত ছান্নের দকে ব্যান্তগত দৃষ্টি দেবার কথা বলা 
চলে না। স:তরাং ছান্নছান্রীদের মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যের 
মনোভাব গড়ে তুলতে হবে । তাদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে পরস্পরের মধ্যে 
সুম্হ প্রীতযোগতার স্পৃহা জা'গয়ে তুলতে হবে। শিক্ষক বিষয়বন্তু ব্যাখ্যা 
করার জন্য নিজেই যে শুধু উপযযুন্ত উদাহরণের উল্লেখ করবেন তা-ই নয়, ছান্র- 
ছান্নীদেরও নিজস্ব উদাহরণ দিতে উদ্বুদ্ধ করবেন । অনেক সময় আমরা শিক্ষকেরা 
নিজে যা বাল বা বই-এ যেটুকু বলা হয়েছে উত্তরে ছান্রছান্লীদের কাছে মাত্র সেই- 
ট.ুকুই প্রত্যাশা কার, ওরা যাঁদ নতুন কিছু বলে তাহলে সেটা তাঁলয়ে না দেখেই 
বাতিল করে দিই । আমাদের এই মনোভঙ্গীর পারবত্তন করতে হবে- ছান্ছান্লীদের 
নিজস্ব বন্তব্যের যনুক্তযাস্তুতা বিচার করতে হরে উদারভাবে, তাহলেই তাদের মধ্যে 
বিষয়বস্তু বুঝবার এবং সে সম্পর্কে মৌলিক চিন্তা করবার আগ্রহ জন্মাবে। 
মোটের ওপর পাঠ্য বিষয় না বুঝতে পারলে পড়াশুনোয় আগ্রহ কখনোই আসতে, 
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পারেনা । সুতরাং শিক্ষকের প্রধান কাজই হলো বিষয়বন্তু হাদয়ঙ্গম করতে 
প্রত্যেকঁট ছাত্রছাব্রীকে সাহায্য করা। কাঁভাবে তা করা যায় সে সম্পর্কে দু- 
চারটি কথা মান্র এই প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করোছ, নিশ্চয়ই আরো অনেক 
ণকছু করবার আছে, দরদী শিক্ষক আরো অনেক পন্থা নিজেই উদ্ভাবন করে 
নেবেন তাঁর সন্তান প্রতীম ছান্রছান্রীদের তথা সমগ্র জাতর প্রকৃত কল্যাণের কথা 
চিন্তা করে । আদেশ অপেক্ষা উপরোধ এবং উপদেশ 1শশুকে কিছু শেখাবার জন্য 
অনেক বেশী উপযোগী ॥ ভয় দোৌঁখয়ে বা শান্ত দিয়ে তাকে ণকছু শেখানো 
যায় না। তার ভুলের জন্য তাকে তিরস্কার না করে ভাল করার জন্য তাকে প্রশংসা 
করায় বেশী কাজ হয়, অথাঁং তার ্রটটাকে বড়া করে না দেখে কৃতিত্বটাকে- 
বড়ো করে দেখলে ফল হয় বেশী । 


গশক্ষার প্রকৃত অর্থ সুষ্ঠু বিকাশ । শিশুর মধ্যে যে সব সম্ভাবনা প্রচ্ছ 
হয়ে আছে সেগীলকে যথাযথভাবে রুপায়িত করার, বিকশিত করে তোলার নামই 
ধশক্ষা। শিশুর সংপ্রবাত্তিগ্ালকে সম্যক্রুপে জাগিজে তোলা এবং তার 
কুপ্রবাস্তগুলকে সৃপথে চালিভ করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য । এই মহান 
উদ্দেশ্যট সফল করার কাজটা 'কিম্তু একেবারেই সহজ নয়। তার জন্য প্রাতাঁট 
একক শিশুর প্রবাত্ব ও প্রেরণাগুলিকে ধত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ ও পারচালনা করা 
দরকার । অনেক উন্নত দেশে নাসরীর শিক্ষক-শিক্ষায়তরীগণ পরম যত্ধ ও 
সততার সঙ্গে প্রাতাঁট শশুর কার্ধবলাপ ও আচার-আচরণ লক্ষ্য করে থাকেন । 
যে শিশুর মধ্যে যে রকম প্রবণতা আছে, অনুকুল পরিবেশ রচনা করে তাকে 
ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। যার ছাব আঁকার ঝেশক আছে তাকে ছবি 
আঁকাবার সুযোগ করে দেন । যার খেলার ঘরবাড়ী তৈরী করার সথ তাকে নানা- 
বিধ সরঞ্জাম দিয়ে ঘর বাড়ী তৈরী করতে উৎসাহত করেন । বে শিশুটি রীতিমত 
অসামাজিক ও 1নঃসঙ্গ তাকে অন্যান্য শিশুর সঙ্গে মিশবার জন্য নানাভাবে উদ্বষ্ধ 
করেন। ইতিহাসে যার আগ্রহ নেই, গঞ্পচ্ছলে ইীতথাসের কাঁৎনী পরিবেশন করে 
ধরে ধারে তাকে বিষয়াটর প্রাত অনুরাগ করে তোলেন । মোটের ওপর শিশুর 
প্রেরণা প্রবণতা ও প্রবাত্তগুীলকে তাঁরা বাঞ্ছিত পথে বিকশিত করেন । তাঁদের 
এই মহান কাজে তাঁদের সাহায্য করেন শিশুর মা-বাবা । একজন শিক্ষক ব্য 
শিক্ষয়ত্রীর পক্ষে বিশেষ একাট শিশুকে খুটিয়ে লক্ষ্যকরা যেমন কঠিন শিশুটির 
মাতাঁপ্তার পক্ষে কাজটা তেমন কঠিন নয় । তার কারণ শিক্ষক বা শিক্ষয়ন্রীকে 
একাধক শিশুর ওপর দৃষ্টি রাখতে হয় । তাছাড়া তাঁরা কোন একটি 'বিশেষ 
শিশুকে সব সময়ই নিজেদের কাছে পান না এবংমাতাঁপিতার সান্নিধ্য থেকে তাকে 
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বেশীক্ষণ 'বাচ্ছন করে রাখাটাও ঠিক নয় ৷ তাই শিশুটির সম্বন্ধে তাঁরা যা জানতে 
পারেন না, তার মাতাপতা তাদের সেই সব কথা জানিয়ে দেন । এজন্য মাতাপতারও 
উপযূক্ধ শিক্ষার প্রয়োজন | 'বাভন্ন উন্নত দেশে যে সব চাইল্ড গাইডেন্স 'ক্লানক 
বা চাইল্ড গাইডেন্স সেশ্টার্স আছে সেগুলি রা গবজ্ঞানসন্মতভাবে 
শিশু-পর্যবেক্ষণ বিষয়ে ত।লম দয়ে থাকে । আপন আপন 'শশুকে পর্যবেক্ষণ 
করেই 'বন্তু মাতাপতার দায়ক শেষ হয় না। শিক্ষক-শিক্ষায়ত্রী ও মনন্ত ত্বকের 
পরামর্শ মতো আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের ব্যাস্তগত দর্ষ্টভঙ্গীরও পাঁরবর্তন করতে 
হয় ; অনেন কুণঅভ্যাম বর্জন বরতে হয় এবং গৃহে শিশুর সংস্থ গবকাশের উপযোগী 
একট পারিণেশ রডদা করতে হয় । তাঁরাও সন্তানের মঙ্গলের জন্য সাগ্রহে এই 
সব কাজ ?রে থাকেন ।॥ তাঁদের এই মহান কাজে সরকার এবং জনপ্রাতিষ্ঠানগালও 
নানাভাবে সাহান্য করে থাকেন । শশক্ষালয়ে খেলোধলার নানা রকম সরঞ্জাম 
থাকে। কোন কোন স্কুলে খেলা করার জন্য প্রশস্ত প্রাঙ্গণ বা বাগান আছে । 
ন।নারকম জন্তু-জাণোয়ারের হোট খাটো চাড়য়াখাণাও আছে । শিক্ষা দানের 
রীতি সাএল।ল ও স্বচ্ছন্দ । সরকার এবং জনপ্রাতষ্ঠানগাল প্রাথামক শিক্ষার 

শেষে অনেক শুবেই ভ.লপাঠন 'দয়ে উচ্চতর 1মক্ষালাভে সাহায্য করেন। 
শিশু-শক্ষণ বা সংশোধন কেন্দ্রে শিশুদের পরাঁক্ষা ও পাঁরচালনা করার ব্যবস্থা 
আছে । প্রাথথামক ক্ষার পর দক্ষতা আগ্রহ দৈহিক স্বাস্থ্য সামাজিক ও অর্থ- 
নৌতক অবস্থা ইত্যাদ বিষম 1ববেচনা করে যাকে যে শিক্ষার উপযোগী মনে করা 
হয়, তাকে সেই মত শিক্ষালাভের স্‌যোগ করে দেওয়া হয় । সরকারী কেন্দ্র 
জনপ্রাত'ঠানে, শতন্ত প্রাতপ্ঠানে, ববদ্যালয়ে এবং কলেজে কোন কোন: ছেলে- 
মেয়ের কী কী বিবংয় বা কাজে পারদর্শিতা লাভ করার সম্ভাবনা আছে, সেটা 
িজ্ঞনসম্মতভাবে 'নরূপণ করা হয়ে থাকে । বলা বাহুলা নার্সারী স্কুলের রিপোর্ট 
এবং মা-বাবার কাহ থেকে সংগৃহাত বাভন্ন খবরাখখরের ওপর যথেষ্ট গুরত্থ 
দেওয়া হয়। শশুর আগ্রহ ও যোগ্যতা অনুযায়ী সুযোগ যেমন তাকে দেওয়া 
হয়, তেমান ছোট বেলা থেকেই তার মধ্যে শৃঙ্খল্প্রসীতি উদ্ভাবনীশান্ত স্বয়ং 
সম্পূর্ণতার মনোভাব চিন্তাশীলতা সামাঁজকতা প্রভৃতি সদগণের উন্মেষ 
করবার চেষ্টাও চলতে থাকে । কাজের সময় মন দিয়ে কাজ করতে হয় । অবসর 
সময়ে কাজের কথা ভুলে গিয়ে জীবনকে উপভোগ করতে হয়। অপরের কাজে 
বাধা দেবার বাত নেই। ঝগড়া করতে নেই। 'ব্রপ করা নীতিবির্দ্ধ । 
শৈশব থেকেই এই সব দেশের ছেলেমেয়েরা এই রকম শৃঙ্খলা শিক্ষা করে। তাই 
যখন তারা বড়ো হয় তখন শখ্খলা-প্রীতি তাদের মঞ্জাগত হয়ে যায় । সেখানে 
পদে পদে শৃঙ্খলা, কিন্তু তা পদে পদে শৃঙ্খল হয়ে বাজে না। কেউ কারো কাজে 
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বাধা দেয় না, তাই সকলেরই গাঁতাবাঁধ সহজ ও সাবলঈল । শতকা নেই, সম্কোচ 
নেই, দ্বিধা নেই। এই সব দেশের স্কুল-কলেজের শিক্ষাদানের ধারাটা ম্তন্দ্ 
আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা আধকাংশক্ষেত্নেই পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে অর্থপন্তকেরই 
ওপর বেশী নিভভর করে। বেশীর ভাগ ছান্রছান্রী আশা করে শিক্ষক তাদের 
জ্ঞাতব্য যা কিছু আছে সনই বলে দেবেন । অর্থ শিক্ষণ ক্লাশে ধা বলবেন তার 
আভারক্ক কিছুই যেন জানবার নেই, অথবা থাকলেও সেটা জানা 'নষ্প্রয়োজন । 
উন্নত দেশের শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের বুঝিয়ে দেন যে, পড়াশ্‌নাটা তাদের নিজেদেরই 
কাজ । যেখানটা তারা বুঝতে পারবে না, শুধু সেইটা বুঝতে সাহায্য করাই 
তাঁর কাজ । সতরাং প্রত্যেক ছাত্র বা ছাত্রকে পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য প্রাসাঙ্গক 
পুস্তক রীতিমত মন দিয়ে পড়তে হয় । তানা হলে গুরুমশাই এমন সব প্রশ্ন 
করেন যার উত্তর দেওয়া সহজ নয় এবং উত্তর 'দতে না পারলে ফাঁকি ধরা পড়ে 
গিয়ে ছাত্রকে ভীষণ লঙ্জায় পড়তে হয়। আমাদের দেশে আধকাংশ ক্ষেত্রেই 
ছেলেমেয়েরা অথভাববশতঃ পাঠ্যপুস্তক কিনতে পারে না। প্রয়োজন?য় 
পুন্তকাদ পাওয়া যায় এমন পাঠাগারও এদেশে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। 
যে দ্‌চারটে পাঠাগার আছে সেগুলোও আবার অনেক ক্ষেত্রেই কাছে লাগেনা । 
বই সব সময় বাঁড় 'িয়ে যাওয়া যায় না, কিন্তু বসে পড়ারও যথারীত ব্যবস্থা 
নেই। উন্নত দেশগ্ালতে প্রচুর পাঠাগার আছে এবং প্রত্যেকাটই চমৎকার । 
একজন ছান্ন অনায়াসে অনেকগুলি পাঠাগারের সদস্য হতে পারে। চাইলেই 
বই পায়। বসে পড়ার ব্যবস্থাও মনোরম ৷ পাঠাগারগযাল তাদের শিক্ষাব্যবস্থার 
একটি অপাঁরহার্য অঙ্গ । উপযুন্ত শৃঙ্খলাবোধ ও নীতিশিক্ষার গুণে বাজে নাম 
ঠিকানা 'দয়ে ( তার যথেন্ট সুযোগ থাক। সত্বেও ) কেউ বই চুরি করে নেয় না। 
যথাসময়ে বই ফেরৎ দেয়। বইটি ষখন কারো কাছে থাকে, তখন সে তার 
পুরোপীর ঘত্ব করে । দরকারী পাতা বা ছাঁব ছিখড়ে রাখে না। পাঠাগারে 
কেউ কোনরকম সাড়াশব্দ করে অন্যের বা নিজের পড়ার ব্যাঘাত সৃষ্ট করে না। 
নিজের স্বার্থের প্রাত যেমন দৃম্টি রাখে, তেমনি দৃষ্টি রাখে অন্যের স্বার্থের 
গদকেও । উচ্চাশক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক ছাত্র সকলেই 'মলিত হয়ে মাঝে মাঝে 
এক একটা বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে আলোচনা করেন। এর ফলে বিষয়টা 
পাঁরম্কার ও সহজ হয়ে যায় এবং নতুন নতুন পথে চিন্তাধারা প্রবাহত হবার 
সুযোগ পায় । এমনি করে ছেলেমেয্পেরা চিন্তাশীল ও আত্মবিদ্বাসী হয়ে 
গড়ে ওঠে। 

আমাদের ছেলেমেয়েদের প্রচুর প্রতিভা ও সম্ভাবনা থাকা সন্বেও আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রেই অর্থভাবে তারা উপবৃস্ত 'শিক্ষালাভ করতে পারে না। অর্থের জন্য 


৯১০ শিশ সন 


হয় তাদের কঠোর পাঁরশ্রম করতে হয় 'কংবা অন্যের অনঃগ্রহের ওপর নিভভ'র 
করতে হয়। অনেক সময় অনেক লাঞ্চনা-গঞ্জনাও তাদের মুখ বুজে সহ্য 
করতে হয়। এর ফলে তাদের আত্মমম্মানবোধ ক্ষুপ্ন হয়ে অনেক সময়ই তারা 
অস্বাভাবিক, পরাঁনর্ভরশীল এবং গবম্‌ঢ় হয়ে পড়ে। কেউ কেউ ননর্জীব হয়ে 
পড়ে, কেউ বা আবার দুরন্ত প্রকীতির হয়ে ওঠে । সময়াভাবে অনেকে বথারীত 
লেখাপড়া করতে পারে না। ভবিষ্যং অনুজ্জ্ল দেখে অনেকে লেখাপড়ায় 
উৎসাহ পায়না । অনেক সমর মাতাপিতার ইচ্ছায়, অথবা ভাবষ্যতে ভালো 
চাকার পাবার সন্ভাবনা আছে ভেবে এমন বিষয় পড়তে বাধ্য হয়, যাতে তাদের 
আম্তাঁরক আগ্রহ তাথবা যোগ্যতা কোনটাই নেই । তার ফলে তারা এই 1বষয়ে 
সম্প.্ণভাবে মনোনবেশ করতে পারে না, অনেক অবাঁঞ্চত পথে তাদের কৌতূহল 
ধাবিত হয়, ক্লাশে তারা নানা রকম গোলমালের সান্ট করে এবং পরাক্ষায় 
অকৃতকার্য হয় । পড়ানোর ধরন ধারনটা'ও তেমাঁন । পরাক্ষায় এমন সব প্র্ন 
আসে খার উত্তর অর্থপনস্তক পড়েই দেওয়া চলে। সূতরাং তারা পাঠ্যপ:্তেক 
পড়ার উংসাহ পায় না। অনেক সময় অর্থপুস্তকের ওপর 'ভীত্ত করেই 
শক্ষাদান করা হয়। তার কারণ শিক্ষককে একই শ্দনে অনেকগুল 
[বষয় পড়াতে হয়, অনেক বেশী ক্লাশ নিতে হয়, অর্থ-পনভ্তকাতীরন্ত বিষয় 
আলোচনা করতে "গিয়ে ?তাঁন দেখেন. তাতে ছান্ত্রদের আগ্রহ নেই, কারণ সেটা 
বুঝতে হলে আগে যা যাশেখা দরকার সেগুলো তারা শেখোঁন, নতুন করে 
শেখাবার সুযোগও তাঁর নেই । সুতরাং তানও সে চেষ্টা আবলম্বে ত্যাগ 
করেন। তাছাড়া শিক্ষকের নিজস্ব অনেক সমস্যা তো আছেই । 

একদিনেই আমাদের শিক্ষা ব্যবচ্হার ব্রাটাবচ্যাতগুলো দূর করা যাবে না। 
সেটা করতে হবে ধরে ধীরে এবং পাঠশালা থেকে সুরু করে। পাঠশালা এবং 
বিদ্যালয়ে শিক্ষাপদ্ধাত সংশোধন না করে, ছেলেমেয়েদের স্বাধীন চিন্তা এবং 
আত্মানভরতার শিক্ষা না দিয়েই যাঁদ উচ্চতর পরীক্ষায় প্রশ্নাবলী এমন করা 
ঘা, থার উত্তর কেবলমান্্ অর্থ প-স্তভক পড়ে অথবা অধ্যাপকের বন্তুতার উপর 
নির্ভর করে দেওয়া যাবে না, তাহলে ছান্রহারীরা যে 'বন্রান্ত হবে তাতে আর 
'বান্মত হ্বার কী আছে । তাই পাঠশালা থেকেই 'শক্ষাসং্কার সুরু করতে 
হবে। শৈশবাশক্ষা শ্ুটযান্ত হলে সমস্ত িক্ষাব্যাপারটাই দূর্বল হতে বাধ্য । 


আমাদের মনে রাখতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থার সূস্থ সংস্কার ও বার্থ উদ্বোত 
নির্ভর করছে কোন একটি ব্যন্তি বা সংস্থার ওপর নন, সমগ্র সমাজের ওপর, 
প্রত্যেকাট ব্যন্তর ওপর । আমরা বাঁদ আমাদের দেশকে ভালবাসি, আমাদের 
শিশুদের ভালবাসি, তাহঙ্গে সকল শুভ প্রয়াসই আমাদের সাঁম্মালত চেষ্টায় 
সার্থক হয়ে উঠবেই । 


জড়নুদ্ধি শিশু 


মানুষের মধ্যে অন্যান্য বৌশিন্ট্যের মতো বুদ্ধিরও তারতম্য দেখা যায়। সব 
আনষের ব্দাদ্ধ সমান না হলেও আঁধকাংশ মানুষই কিন্তু স্বাভাবিক বৃদ্ধিসম্পন্ন, 
অর্থাৎ বেশীরভাগ মানুষই বৃদ্ধির দক দিয়ে প্রায় সমান, পরস্পরের 
খুবই কাছাকাছি । কিন্তু স্বল্প সংখ্যক হলেও প্রাতভাবান মানুষ যেমন 
আছেন তেমান কমন্দাপ্ধসম্পনন মানুষেরও দেখা মেলে । এদের জড়বুদ্ধি 
(156৮1618176) আখ্যা দেওয়া হয়েছে । যোঁদন থেকে পথবীতে মানুষের 
আবিভবি ঘটেছে সৌঁদন থেকেই জড়ব্াম্ধর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় । কিনতু বহন 
পর্যন্ত উন্মাদ ব্যান্তদের সঙ্গে তাদের এক করে দেখা হতো । অজ্টাদশ এবং 
উনবিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানকগণ প্রমাণ করলেন জড়বুদ্ধিরা উন্মাদ নয়, তাদের 
বৃদ্ধ কম। বাদ্ধর ঘাটতি থাকায় তাদের মানাসক বাত্তগুলো ঠিক ঠিক কাজ 
করতে পারে না। 

প্রাচীনকালে জড়বুদ্ধি এং উন্মাদ ব্যান্তদের ওপর 'নর্মম অত্যাচার বরা 
হতো। যাশুখুষ্ট যখন পাঁথবীকে প্রেমের নাণী শোনালেন তখন থেকেই এই 
হতভাগ্য মানুষগুলর প্রাতি জনসাধারণের দ্যান্টভাঙ্গ বদলাতে শুরু করলো। 
গীক্জরি পাদ্রীরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কতকগুলি প্রাতষ্ঠান তৈরী করলেন। 
কিন্তু শীঘ্রই এদের প্রাত জনসাধারণের মনোভাব আবার 'বরূপ হয়ে উঠলো । 
খম্টধর্মের মধ্যে দুটি বিরোধী দলের সৃষ্ট হলো। 10181) 0860০11০ বা 
রক্ষণশীলেরা প্রাচীন ধর্মমত এবং আচার আচরণ ও সংদ্কারকে 'নার্বচারে 
মেনে নেবার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু 7১:9659৭1 বা বিদ্রোহীদল প্রাচীন 
আচার আচরণ ও সংস্কারের বিরোধিতা করতে লাগলেন । এরা ঘোষণা করলেন 
প্রত্যেক মানুষকে তার কাজের জনা দায়ী হতে হবে। কেউ মন্দ কাজ করলে 
শান্ত পাবে, ভাল কাজ করলে পুর্কৃত হবে । উন্মাদ এবং জড়বুদ্ধি ব্যন্তিরা 
অনেক সময় নিজেদের অজ্ঞাতসারে সমাজের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে ফেলতো । 
7৯:06551801 দের প্ররোচনায় তাই এদের অবাঞ্ছিত কাজের জণ্য শান্তির ব্যবস্থা 
করা হলো । এদের ওপর এ সময় এমান পাঁড়ন শুরু হলো যে এীতহাসিকেরা 
সে সময়টাকে 'বেশর ও শৃঙ্খলের যুগ' নামে চিহ্িত করেছেন । এই ষুগের অবসান 
ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীতে । এই সময় জড়বম্ধ এবং উন্মাদদের মধ্যে বিভেদ 
আবন্কৃত হয় এবং বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টায় এদের প্রীত মানুষের মনোভাবের 
আবার পারবর্তন ঘটে । 

১৭৯৭ খষ্টাব্দে একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটলো । জ্রান্সের অন্তরগতি এভিরণ 
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নামক স্থানে গভার অরণ্যের মধে। কয়েকজন 'শিকারাঁ একটি বন্য মানবাশশ;কে 
আঁবচ্কার করেন । শিশুটি “এাভরণের বন্য শিশু” নামে আভহিত। তার 
হাবভাব দেখে বোঝা গেলো সে জড়বাম্ধ। এই িশুটই প্রথম জড়বাদ্ধ যাকে 
সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানক প্রণালীতে শিক্ষাদানের চেস্টা করা হয়। প্যারীতে তাকে 
নিয়ে আসবার পর তার শিক্ষা সম্বন্ধে [বজ্ঞানীদের মধ্যে তুমুল তর্কাঁবতকের 
সড়না হয়। 1১:61 প্রমুখ একদল বৈজ্ঞানক বললেন শিশুটি জড়বুদ্ধ তাই 
তার পক্ষে কোন রকম শি্শলাভ করা সপ্প্ণ অপম্ভব । 1কন্তু ৫৪ 0:07411180- 
এর দল এই মতের প্রাতিবাদ করলেন । তাঁদের ধারণা 'শশুটির বৃদ্ধিশান্ত 
দবাভাপক মানুষেরই মতো, কিস্তু উপয্ন্ত পাঁরবেশের অভাবে তার বিকাশ সম্ভব 
হয়ান, যাঁদ বৈজ্ঞানক উপায়ে তাকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয় তবে সে যথেষ্ট 
উন্নাতি করতে পারবে । 111৫ সাহেব এই শিশুটর শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন। 
সষত্বে তাকে পশূর স্তর থেকে মানুষের স্তরে উন্নীত করতে চেস্টা চালালেন 'তান। 
কণ্তু তাঁর দীর্ঘ প্রয়াস শ্যর্থ হলো । তান বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন, শিশুটি 
প্রকৃতই জড়বুদ্ধি। সাধারণ মানুষের মতো 'তানও বিশ্বাস করতেন ম্বাভাঁবক 
এবং জড়বুদ্ধ মানুষের মধো যে ব্যবধান তা পূরণ করা কখনোই 
সন্ভব নয়। সুতরাং তন সব চেষ্টা ত্যাগ করলেন। 1819 কিন্তু তাঁর 
প্রচেন্টার ফলাফল ঠিক মতো বুঝতে পারেনান। তাঁর ছাত্র 58017 লক্ষ্য 
করেছিলেন তার গুরুর প্রয়াস যথেম্ট ফলবতাঁ হয়েছে । 11914 যখন জড়ব্াক্ধ 
শিশহাটকে শিক্ষাদানে বিরত হলেন তখন 3৫811 সেই গুরু দায়িত্ব নিজের কাঁধে 
তুলে 'নলেন। পাঁরশেষে তান কর্তৃপক্ষকে স্বীকার করতে বাধ্য করলেন যে 
জড়বুদ্ধিদেরও শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। এই ঘটনার পর পৃণথবীর নানাস্থানে 
জড়বু!দ্ধদের শিক্ষাদানের জন্য নানান ধরনের 'শক্ষাগার প্রাতাম্ঠিত হলো । 
পেনাঁসলভে নিয়া বশ্বাবদ্যালয়ে ৬/111017-এর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম বিদ্যালয়টি 
প্রতিষ্ঠিত হয় । কলকাতার বোধিপনঠ এই রকম একট প্রাতিষ্ঠান । 


বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে জড়ব্দ্ধতার প্রধানতম কারণ 
বংশক্রম (75754165) । 0০81৫ সাহেব এই বিষয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন । 
তাঁর আবিষ্কৃত “কাঁলকাক্‌ পারবার'-_-এর বংশ বৃত্তান্ত রীতিমত তথ্যসমৃণ্থ ও 
চিত্তাকর্ষক । ফরাসী বিশ্লবের (51559. চ.৩৯০1৪০2) সময় পর্ধষ্ত এই 
পরিবারের বংশ হীতহাস অনুসরণ করতে তান সক্ষম হয়োছিলেন । জনৈক সম্ 
্বাভাবক পুরুষের সঙ্গে জনৈকা জড়ব্দ্ধি রমণীর অবৈধ মিলনের ফলে যে দণর্ঘ 
বংশের সৃন্টি হয়েছিল তার আঁধকাংশ ব্যন্তই ছিল জড়বুদ্ধ। পরবতাঁ সময়ে 
উন্ত পুরুষের সঙ্গে জনৈকা তীক্ষমব্যা্ধ রমণাঁর বৈধ মিলনের ফলে যে সকল, 


জড়বদ্ধি শিশু ১১৩ 


বংশধরের উদ্ভব হয় তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন প্রাতিভাবান ও খ্যাতিসম্পন্ন । 
বং্শরুম জড়বুদ্ধতার প্রধান কারণ হলেও কখনো কখনো দেখা যায় কঠিন শারীরিক 
পীড়ার পরও ব্বাঘ্থর 'বকাশ ব্যাহত হয় । তাছাড়া শারীরতত্বাবদরা লক্ষ্য 
করেছেন ৭)5191৫ প্রভাতি দেহাভ্যন্তরস্থ কতকগুলি গ্রান্থর সঙ্গে বুদ্ধির 
সম্পর্ক 'নাঁবড় । এই সকল গ্রান্থ হতে ক্ষারত রস অর্থাৎ হরমোনের পারমাণ 
যথেম্ট না হলে ব্যান্ত জড়বাদ্ধ হয়ে থাকে । সাধারণ মানুষের তুলনায় জড়বৃদ্ধি 
মানষের বাঁদ্ধর পারমাণ কম । এজন্য কোন মানুষ জড়বুদ্ধি কিনা জানতে হলে 
তার বুদ্ধির পাঁরমাপ করতে হবে । স্বাভাবক বহ্ণদ্ধর পরিমাপট জানতে হবে। 
£166 817779£ সর্বপ্রথম বাুদ্ধিমাপ করলার উদ্দেশ্যে একটি অভধক্ষা (1596) 
প্রস্তুত করেন এবং পরিসংখ্যানের সাহায্যে অভীক্ষাটিকে নিভুর্দ এবং 
[নভ'রযোগ্য করে তোলেন ॥ এর দ্বারা তান ভন্ন 'ভন্ন বয়েসের শশুর বাণ্ধির 
গড় নির্ণয় করেছেন । কোন এক শিশুর বুদ্ধির সঙ্গে তার বয়েসের গড় 
বুদ্ধির তুলনা করলে বোঝা যাবে সাধারণ শিশুর চেয়ে সে বেশী কী কম ব্যাদ্ধমান । 
81051-এর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে বুদ্ধির বিকাশ স্তব্ধ বা ব্যাহত হলো জড়- 
বুদ্ধিতার উদ্ভব হয়, আর বাম্ধশাস্তির ক্রিয়া অসম্বদ্ধ হয়ে পড়লে মানুষ উন্মাদ 
হয়ে পড়ে । 58175-এর পর আরও অনেক মন 'ষী বাদ্ধ মাপবার 'বাবধ উপায় 
আঁকার করেছেন । বর্তমানকালে পাঁথবীর প্রায় সবল দেশেই মনম্ভত্ব 
গবেষণাগারগাঁলতে এই ধরনের অভাক্ষা ব্যবহৃত হচ্ছে । 

সাধারণ মানুষের তুলনায় জড়খুদ্ধিরা কম বুদ্ধিমান হলেও সকল জড়বৃদ্ধর 
বুগ্ধর পারমাণ কিন্তু সমান নয়। বিজ্ঞানীরা এইদিক 'দম্লে তাদের তিনটি 
ভাগে ভাগ করেছেন । যাদের বাদ্ধ সবচেম্নে কম তাদের “নবেধি' অথবা 
'অত্যল্পবৃদ্ধি (11919 ) আ্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে । এদের চেয়ে যাদের ব্ম্ধি 
কিছু বেশী তাদের 'অজ্পবাাদ্ধ বা “কানিংবুদ্ধি' ( 10709508199 ) নামে আভাহত 
করা হয়। জড়বাম্ধদের মধ্যে যারা সর্বাধক ব্াদ্ধমান অথচ সাধারণ মানুষের 
চেয়ে যাদের বুদ্ধ কিছু কম তাদের মতবুদ্ধি' (14101075 ) বলা হয় । 

গনবোঁধেরা নিজেদের যত্ব নিতে এবং আত্মরক্ষা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম । 
যারা অল্পবৃদ্ধ তারা কচিং লেখাপড়া শিখতে পারে এবং কিছু কিছু সহজ 
কাজকর্ম করতে পারে। তৃতীয় প্রেণীর জড়বৃদ্ধিরা উপযুত্ত শিক্ষা পেলে 
গিলতে পড়তে পারে, সহজ সহজ অত্ক কষতে পারে এবং উপযনস্ত তত্বাবধানে 
নানা রকম দরকারী কাজও করতে পারে, কিন্তু তাদের কাজ ম্বাভাবক মানুষের 


কাজের মতো হয় না। 
জড়বৃপ্ধির প্রধান লক্ষণ বৃদ্ধিশাল্তর প্রাতিহত বিকাশ ৷ স্বাভাবিক মানুষের 


শিশু-সন--৮ 


১১৪ শিশু-মন 


তুলনায় এদের বাশ্ধাবকাশের গাঁত অত্যন্ত শ্দথ এবং সর্ধক্ষপ্ত। তাছাড়া 
জড়বুদ্ধগণ অনেক দেরীতে হাঁটিতে এবং কথা বলতে শেখে এবং তাদের দৌহক 
পৃম্টিও নানানভাবে 'বাঘত হয় । এদের দেহে নানারকম অপূর্ণতা বা টি 
থাকে । এরা সহজেই পনাঁড়ত হয়ে পড়ে এবং বেশন দিন বাঁচেও না। 

জড়ব্াদ্ধদের সম্পূর্ণ ভাবে স্বাভাবক করে তোলা সম্ভব নয়। অবশ্যই 
বৈজ্ঞানক উপায়ে শিক্ষা দিলে তাদের ঘথেস্ট উন্নাত হয়। মানুষের কার্যক্ষমতা 
শবাচত। স্মাতশান্ত এইরকম একটি ক্ষমতা । কোন কোন জড়ব্যা'ধর স্মাতশান্ত 
খুবই প্রবল হতে দেখা যায় । এদের ইংরাজীতে [0109 98৮৪7 বলে । উপয্দক্ত 
গশক্ষা দিলে বিশেষ ক্ষমতাগদীল উৎকর্ষ লাভ করতে পারে । শিক্ষার গুণে 
উন্নত ভ্তরের জড়ব্যাদ্ধরা কুটারাশিল্প, চিত্রাঙ্কন, উদ্যানরচনা, সংগীত-শিক্ষা, 
গৃহচ্ছালীর কাজকর্ম ইত্যাঁদ বাঁভন্ন বষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারে । যার 
যে বিষয়ে যোগ্যতা এবং অনুরাগ আছে তাকে সেই বষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দিলে 
সে যথেম্ট পারদাশশতা দেখাতে পারে । 7189191 প্রভৃতি গ্রান্ছুর পুষ্টির জন্য 
যে সব শিশু জড়ব্াম্ধ হয় আত শৈশবে উপযনস্ত চিাকংসা করলে তারা স্বাভাবিক 
হয়ে উঠতে পারে । কিন্তু আধক বয়েসেঞ্জীরকম চিকিৎসায় বিশেষ কোন ফল 
হয় না। 

মানবসমাজে জড়ব্ম্ধর সংখ্যা ানতান্ত অল্প নয়, যাঁদও মোট জনসংখ্যার 
তুলনায় তাদের হার খুবই কম । সমাজ তাই এদের প্রাত উদাসীন থাকতে পারে 
না। সমাজকেই এদের অন্নবস্প জোগাতে হয়, সুতরাং এদের কাছে ববানময়ে 
সমাজ অবশাই গকছু দাবী করছে পারে। আমরা বলোছ মনচ্যত্বাবদের 
তত্বাবধানে এদের 'দয়ে নানাবধ মূল্যবান কাজ শেখানো সম্ভব । এদের শিক্ষা 
এবং রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য আরও অনেক প্রীতন্ঠান দরকার । এদের প্রাত 
সহানুভ্যাতশীল হলে এবং ঠিক ঠিক মতো এদের শিক্ষা দিতে পারলে এরা 
সমাজের দায় না হয়ে সম্পদে পারণত হতে পারে৷ 


শিক্ষান্ম অনগ্রপর শিশু 


শিশুদের যে সমন্ত সমস্যা নিয়ে মাতাঁপিতাকে স্চরাচর বিব্রত ও উাম্ঘন্ন 
হতে হয় শিক্ষায় অনগ্রসরতা বা পশ্চাদবার্ততা € 6৫710801079] ৮৪০1.- 
₹/%100769$) তার মধ্যে অন্য তম । বিশেষজ্ঞ ও 'বাশন্ট গবেষক স্যার 'সারল বাট 
(910 05111 9819-এর মতে যে শশ: তার 'বদ্যালয়-জীবনের মাঝামাঝ স্তরে 
উপনাত হয়ে তার বয়সোপযোগী শ্রেণীর 'ন্নতর শ্রেণীর কাজও করতে পারেনা 
তাকেই প্রকৃত পক্ষে শিক্ষায় অনগ্রসর বা পশ্চাদবতাঁ হিশু বলা চলে । অবশ্য 
পশ্চাদবার্ততা যে কোন শ্রেণীতেই ঘটতে পারে এবং যথা সময়ে তার উপয্ন্ত 
প্রাতকার বা প্রাতীবধান না করলে ক্লমাম্বয়ে অবস্থার অবনাতি ঘটে পারণাম হয় 
অত্যন্ত শোচনীয় । 

পশ্চাদবাঁততার সাধারণ অর্থ হলো শ্রেণে কক্ষের সাধারণ অগ্রগাতর 
(৮:981553) সঙ্গে তাল রেখে চলার অক্ষমতা, অর্থ শিক্ষকমশাই যতটা পড়াচ্ছেন 
শিশু যখন ততটা বা তার অনেকটাই শিখতে পারছেনা তখন বলা চলে যেসে 
পশ্চাদবত+ হয়ে পড়ছে, অথ পিছিয়ে পড়ছে । 

পশ্চাদবার্ততা ঠবশেষ কোন্‌ বিষয়ে বা মোটামট সব কট ?ব্ষয়েই সামাগ্রক- 
ভাবে ঘটতে পারে । এমন অনেক ছান্র দেখা যায় যারা কোন কোন বিষয়ে 
ভালো- হয়তো বা খুবই ভালো, 'কন্তু অন্য কয়েকাঁট "বিষয়ে রীতিমত কাঁচা । 
আবার এমন ছান্লেরও অভাব নেই যারা প্রায় সব 'বষয়েই সমান কাঁচা। 
অনগ্রসর শশ্রা যে গোড়া থেকে সব সময়ই অনগ্রসর ছিল তা কিন্তু সব সময় 
ঠিক নয়। আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় শিশুটি ভালোভাবেই লেখাপড়া 
করাঁছল, অর্থাৎ তার ফলাফল ভালোই হচ্ছিল, কিন্তু কালরুমে সে পাছয়ে পড়তে 
শুরু করেছে এবং বিশেষ একটা ভ্ভরে এসে সে আর অগ্রসর হতে পারছে না। 
এই রকম শিশুদের নিয়ে মাতাপিতাকে ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়তে হয়, তার কারণ 
তাঁদের ভাঁবব্যৎ জীবন সম্বন্ধেই যে শুধু তাঁদের আশচ্কা জাগে তাই নয়, 
তাদের আচার-আচরণে নানা রকম অপসঙ্গাত দেখে তাদের বর্তমান সদ্বন্ধেও 
তাঁরা রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ লেখাপড়ায় পশ্চাদবতর্ঁ শিশুদের 
প্রায়ই ভীরু লাজুক নিরুদ্যম ও অমনোযোগী অথবা দুরম্ত আশম্ট বদমেন্দাজণ 
ও দুক্কৃতিপরায়ণ হতে দেখা যায়। সুতরাং লেখাপড়ায় পশ্চাদবার্ততা একটা 
গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা চলেনা । 

কিন্তু কেন শিশু লেখাপড়ায় অনগ্রসর হয় ? এর কারণ সম্ধান করতে হলে 
বআমাদের প্রধানতঃ চারাট বিষয়ের 'দকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। এ বধয়গাল 
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হলো কে) শিশু নিজে; (খ) তার গৃহ পাঁরবেশ ; (গ) তার বিদ্যালয় 
পারবেশ ; এবং (ঘ) তার সমাজ পারবেশ । 

অনেক ন্মেত্রেই বুদ্ধির স্বজ্পত। অনগ্রসরতার একটি প্রধান কারণ ৷ বদ্ধ 
মূলতঃ বংশগত । সারা অজ্প ব্া্ধর আঁধকারট হয়ে জন্মেছে তাদের যাঁদ 
স্বাভাবক বাদ্ধসম্পন্ন শিশুদের সঙ্গে এক সাথে সমানভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় 
তাহলে স্বভাবতঃই তারা অন্যদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবেনা এবং ক্লমান্বয়ে 
শ্পাছয়ে পড়বে । এরকম শিশুদের জন্য তাই স্বতন্ত্র শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা 
দরকার । বুঁদ্ধর ম্বজ্পতা যেখানে বংশগত সেখানে প্রাতিকারের সুযোগ ঝড়ো 
একটা থাকেনা । এ রকম শিশুদের কাছে খুব একটা আশাও করা যায় না, 
করলে 'নরাশ হতে হয়। তবে তাদের স্বতন্ত্রভাবে সহানুভ্তি সহঞ্চারে 
শবজ্ঞানসম্মত পদ্ধাততে গশক্ষা দিলে যেটুকু সম্ভাবনা তাদের মধ্যে সুপ্ত আছে 
তাকে পারক্ষুট করে তোলা যেতে পারে । অনেক সময় বাদ্ধির ্বজ্পতা অন্য 
কারণেও ঘটে থাকে-_যেমন কঠিন পাড়ায় আক্রান্ত হয়ে মাস্তচ্কের বা থাইরয়েড 
গ্রান্হুর ক্ষাত হলে । এ রকম ক্ষেত্রে উপয্দ্ত সময়ে উপবুস্ত চিকিৎসার "সাহায্যে 
বুদ্ধর ম্বাভাঁবকতা 'ফাঁরয়ে আনা সনভব হলেও হতে পারে । 

অন্তঃক্ষরা গ্রন্হিগ্টিলর বৌশিষ্ট্যের ওপর আমাদের মেজাজ (€5101967811571) 
বহুলাংশে 'নর্ভরশীল। গ্রীন্হির 'বাশস্টতার তারতম্যের ফলে কেউ হয় ধাঁর 
শান্ত, কেউ বা আতারন্ত চণ্চল ও উচ্ছল ; বেউ সহজে মনোনিবেশ করতে পারে, 
বেউ বাপালেনা । যে শিশু ই কারণ আতারন্ত চণ্চল ও ছট্‌ফটে তার পক্ষে 
দীর্ঘক্ষণ পাঠ্য বিষয়ে মনোনবেশ করা অত্যন্ত দুরূহ । যথেষ্ট বৃদ্ধ থাকা 
সত্বেও সে পাণ্ঠ্য 1বষয়ে মন 'দতে পারে না, ফলে কমে ক্রমে পাছয়ে পড়ে। 
উপয্স্ত হরমোন 'চাকিংসার দ্বারা এই র$+ম গ্রান্হগত ন্ুট কোন কোন ক্ষেত্রে 
দূর করা যেতে পারে । 

যে শিশু প্রায়ই অসংন্থ হয়ে পড়ে তার পক্ষে নিয়ামত বিদ্যালয়ে যাওয়া 
সম্ভব হয়না এবং বাড়তেও তার পড়াশুনো হয়না । আগের পড়া আয়ত্ত 
হয়না বলে পরের পড়া সে বুঝতে পারে না। এমাঁন করে ক্রমান্বয়ে সে 
পাছয়ে পড়তে থাকে । শিশুর শারীরক সংস্থতার দিকে এবং যাতে সে নিয়ামত 
বিদ্যালয়ে যেতে পারে সোঁদকে তাই গবশেষ দৃঁম্ট রাখা দরকার । 

যে শিশুটি অত্যন্ত ভীরু ও লাজুক শ্রকীতির, সে পাঠ্য বিষয়ের কোন 
অংশ বুঝতে না পারলেও কারো কাছে তা প্রকাশ করে না! এমনি করে মৌলিক 
বিষয়গুলি সম্বন্ধে তার কোন স্পস্ট ধারণা জম্মাতে পারেনা বলে জাঁটলতর 
বিষয় সে বুঝতে পারেনা এবং পড়াশুনোয় আগ্রহ হারিয়ে নিজের অক্হাটাকে 
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শোচনীয় করে তোলে । মাতাঁপতা ও শিক্ষক-শীক্ষকাকে তাই এমন আচরণ করতে 
হবে যেন শিশু তাঁদের কাছে 'ানজের সমস্যা খুলে বলতে পারে । অনেক সময় 
দেখা যায় শিশু কিছু বুঝতে চাইলে আমরা বোঝাতে চাইনা, বোঝাতে গেলে 
যাঁদ সে বুঝতে না পারে তাহলে তার ওপর 'বিরন্ত হয়ে তাকে তিরস্কার কাঁর, 
যেটা নিজে বোঝাতে পাঁরনা সেটা যাতে সে অন্যের কাছে বুঝে নিতে পারে 
সেরকম কোন ব্যবস্থাও কারনা । ফলে শিশু তার সমস্যাগীল নিয়ে আমাদের 
কাছে এণয়ে আসবার সাহস এবং উৎসাহ দুই-ই হারয়ে ফেলে । স্পম্টতই 
আমাদের এরকম আচরণ করা ঠিক নয় । যথাসাধ্য [শিশুকে সাহাধ্য করতে হবে । 
এজন্য যথেষ্ট ধৈর্য ও সহানুভাতি প্রয়োজন । শিশু তার সমস্যাগুল ?নয়ে 
আমাদের কাছে এগিয়ে আসবে তার প্রতীক্ষায় শা থেকে তার কোন সমস্যা আছে 
কিনা সে ?বষয়ে আমাদের নিয়ামত খোঁজ খবর নিতে হবে । 

অনেক সময় শিশুর শ্রবণশান্ত এবং দস্টিশীন্ত ব্যাহত হবার ফলে শক্ষকমশাই 
যা বলেন তা সে ঠিক মতো শুনতে পায় না, বোডের এবং বই-এর লেখা ঠিক 
মতো দেখতে পায় না। তাই পড়ায় সে যেমন আনন্দ পায় শা, তেমান শেখায় 
তার অনেক ভুল ভ্রুটও থেকে যায় । কোন কোন ক্ষেত্রে তাই হীন্দ্রয়ের ঘ্ুটি 
অনগ্রসরতার একাঁট কারণ হতে পারে । শিশুর হাবভাব ভালো বরে লক্ষ্য করলে 
বোঝা যায় তার চোখের বা কানের দোষ আছে কনা । বার চোপের দোষ 
দেখা দিয়েছে সে প্রায়ই মাথা ব্যথার কথা বলে, পড়বার সময় বই-এর ওপর 
ঝুকে পড়ে, ভুল পড়ে । যার কানের দোষ ঘটেছে সে প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়, 
চে“চয়ে কথা বলে, অন্যকে চেচিয়ে কথা বলতে বলে, বার বার একই প্রশ্ন 
করে এবং এক প্রশ্নের আর এক উত্তর দেয় । আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুদের 
এরকম আচরণের প্রাত আমরা উদাসীন থাঁক। কোন শিশু যাঁদ বলে 
সে ভালো দেখতে পাচ্ছেনা তাহলে মনে কার সে চশমার লোভে ?মছে 
কথা বলছে, এজন্য তাকে বকাঝকা কার। এর ফলে পারণাতটা হয় আরও 
শোচনীয় । সৃতরাং এই সব লক্ষণ দেখা দিলেই আবলদ্বে চিকিৎসকের পরামর্শ 
নিতে হবে । এই রকম ছেলেমেয়েদের শ্রেণীকক্ষে প্রথম সারির বোঁণ্চতে বসাতে 
হবে। শিক্ষকমশাইকে উচ্চ কন্টে স্পন্ট ভাষায় পাঠ দান করতে হবে, বড় বড় 
হরফে পাঁরজ্কার করে বোর্ডে লিখতে হবে। 

অনেক শিশু আছে যাদের কোন কিছ; বুঝতে দেরী হয় । এদের বলা হয় 
শ্লথ শিক্ষার্থী (9197 16817)615) | বৃদ্ধির স্বঙ্পতা এবং জ্ঞানের অল্পতার জন্য 
এটা হতে পারে, জাবার মানাঁসক গঠনও এর কারণ হতে পারে । অনেকে নিশ্চয়ই 
লক্ষ করেছেন অনেক বয়স্ক উচ্চপদস্থ বুদ্ধিমান ব্যান্তও সহজে অন্যের বন্তব্য 
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বুঝতে পারেন না; বলে থাকেন- আবার বলুন, একটু ভালো করে বলদ” 
নইলে ঠিক বুঝতে পারাছনা। কারো কারো ক্ষেত্রে এ রকমটা প্রায়ই ঘটতে দেখা 
ঘায়। সুতরাং ধ্ঝতে সময় নিলেই যে বাদ্ধর ঘাটতি আছে সটা সব সময় মনে 
করা ঠিক নয়। শ্লথ শিক্ষার্থীদের তাই ধীরে ধারে, প্রয়োজন হলে বার বার 
বলে, পাঠ্য 'বষয়ট ধৈর্য ধরে বাঁঝয়ে দিতে হবে। 

শিক্ষায় শিশুর অনগ্রসরতার জন্য তার গৃহ পাঁরবেশাঁটিও কম দায়ী নয় । যে 
গৃহে দৈন্য দুর্দশার অন্ত নেই, অভাব অনটন নিত্যই লেগে আছে সেখানে মনের 
প্রসার ঘটতে পারেনা । বই কাগজ পোঁন্সল কলমের অপ্রতুলতা পদে পদে শিশ,র 
পাঠে আগ্রহ হরণ করে। তাছাড়া এইসব পরিবারে পম্টকর খাদ্যের অভাবেও 
[শিশমনের বিকাশ 'বাঁঘ্যত হয়! কোন কোন শিশ, প্রায়ই অসমম্ছ হয়ে পড়ে! 

দাদু সংসারে শিশুকেও নানা রকম গৃহ কর্মের দায়িত্ব বহন করতে 
হয়। হয়তো পড়ায় একটু মন বসেছে এমন সময় 'বশেষ কাজে তাকে অন্যন্ত 
পাঠানো হলো । এইসব কারণে সে পড়ার সময় পায়না এবং তার আগ্রহে ভাটা 
পড়ে। সুতরাং শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেন্টা করতে হবে, 
যাতে তার পড়াশুনোয় বিঘম না ঘটে সে বিষয়েও সাধ/মত সত থাকতে হবে। 

যে বাঁড়র লোকেদের শিক্ষার অভাব থাকে অথচ গৃহ শিক্ষক 
রাখবার সামর্থাও থাকে না তাদের ছেলেমেয়েরা পাঁরচালনার অভাবে ধীরে ধারে 
অনগ্রসর হয়ে পড়ে । স্বার্শাক্ষত ও স্বচ্ছল পাঁরবারের শিশুরা যথেষ্ট সুযোগ 
সুবিধে পায় বলেই সাধারণতঃ পড়াশুনাতে তারা উন্নত হয় এবং তাদের সাধারণ 
জ্ঞানের পরিধিটাও হয় 'িষ্ভততর । 

যে পারবারে পরস্পরের মধ্যে নয়ত বিবাদ লেগে আছে, কলহ কোন্দল কথা 
কাটাকাঁট যেখানে নিত্য নোরমাত্বক ব্যাপার, সেখানে শিশুর মনে ভয়ংকর 
প্রাতক্রিয়া দেখ। দেয় । সে ভীত সন্বষ্ত হয়ে নিজেকে অসহায় মনে করতে শুরু 
করে। এমন অবস্থায় পড়াশুনোয় মন বসানো তার পক্ষে কখনো সম্ভব নয় । 
সুতরাং পাঁরবারের সকলকেই এ বিষয়ে সতর্ক ও সংবত হতে হবে । 

অনেক ক্ষেত্রেই শশ.র পড়াশুনো সম্পর্কে মাতাঁপিতা সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। 
বিদ্যালয়ে ভার্ত করে দিয়ে এবং গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করেই তাঁরা মনে কয়েন তাঁদের 
দায়িত্ব শেষ। তাঁদের এ ধরনের মনোভাব শশুর অগ্রাগাতর পক্ষে বিশেষ 
ক্ষাতকর ৷ তার পড়াশুনোয় মাতাপিতার উৎসাহ ও আগ্রহের অভাব দেখলে 
পড়াশুনোর গদরবস্ব তার কাছে কমে যায় । সে ক্রমে ক্মে পড়ায় ফাঁক দিতে আরম্ভ 
করে। যাতে এরকম না ঘটে সেজন্য শিশুর লেখাপড়ায় সায় আগ্রহ প্রকাশ 


শিক্ষায় অনগ্রসর শিশু ১১৯ 


করা, তার পরীক্ষার ফলাফল নিয়ামত পযোচনা করা, যে ষে বিষয়ে সে দূর্বল 
সেই সেই বিষয়ে তাকে 'বশেষ ভাবে সাহায্য করা মাতাঁপতার একটি নিতাস্ত 
করণায় কাজ । 


বদ্যালয়ে পাঁরবেশটা যাঁদ সুস্থ না হয়-_যাঁদ শক্ষক নিয়ামত পড়া না ধরেন, 
যাঁদ পড়ানোর রাতটা "চত্তকর্ষক না হয়, ষাঁদ তান ভীতির বজ্ঞু হয়ে দাঁড়ান, 
যাঁদ গৃহের কাজ নিয়ামত ও নিখুত ভাবে না দেখে দেন, যাঁদ বিজ্ঞানসম্মত 
ভাবে পাঠনের উপযোগী উপকরণের অভাব থাকে বিদ্যালয়ে, যাঁদ যোগ্যতানুসারে 
শিশুকে উপযদু্ত শ্রেণীতে ভার্ত করা না হয়, ষাঁদ অযোগ্যতা সত্বেও উচ্চতর শ্রেণীতে 
তাকে তুলে দেওয়া হয়, যাঁদ পঠন-পাঠনের সঙ্গে সঙ্গে হরেক রকম আনন্দদায়ক 
কাজকর্মের আয়োজন করা না হয়--তাহলে পড়াশুনোয় শিশুর মন বসবেনা। 
এবং ফলে সে ষে ব্লমাগত অনগ্রসর হয়ে পড়বে ততে আর বিস্মিত হবার কা 
আছে? অবশ্য নানা কারণেই বিদ্যালয়ের অবন্থা সন্তোষজনক নাও হতে পারে। 
যেমন, অর্থাভাবে পাঠনোপযোগী উপকরণ কেনা সম্ভব হয় না। তবু এটাও 
তো সাঁত্য যে ইচ্ছে করলেই ছাত্রদের সাহায্যেই সামান্য বস্তু সামগ্রী 'দয়ে অনেক 
মজার মজার পাঠনোপকরণ (৮০০11862148) তৈরী করা যায়। আর একটা 
বড়ো সমস্যা হলো ছান্রসংখ্যা। আঁধকাংশ বিদ্যালয়ে ছান্রসংখ্যা এত বেশ ষে 
কোন শিক্ষকের পক্ষেই প্রাতাট ছান্রের প্রাত ব্যন্তগত .মনোযোগ দেওয়া সম্ভব 
নয়। এটা এমন গর্যত্বপূর্ণ বিষয় যে একে কিছুতেই উপেক্ষা করা চলেনা ৷ 
তবে যথাসম্ভব এ স্মস্যাটার অন্ততঃ আধাশক সমাধান হতে পারে যোগ্যতার 
1ভাতিতে ছাত্রদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে এবং প্রাতাটি দলকে তাদের মতো করে 
পাঁড়য়ে ; ছাত্রছাত্রীদের সাধারণ ( ০০01000 ) ন্ুটিগুলো বৃত্ত শ্রেণীকক্ষ 
(:01201060 91858) আলোচনা করে ; ছাল্রছাল্লীদের মধ্যে পারস্পরিক সাহাযোর 
মনোভাব তৈরী করে এবং মাঝে মাঝে বিতর্ক ও আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করে। 
ছান্রদের সঙ্গে শিক্ষকের সম্পক্টা এমন হওয়া দরকার যেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে 
তারা তাঁর কাছে এগিয়ে আসে এবং নিজের অসুবিধের কথা নিঃশত্কোচে খুলে 
বলে। তাঁর পক্ষে কার কী অসুবিধে তা জানা সব সময় সম্ভব নয়, কিন্তু তারা 
যাঁদ তাঁর কাছে এাগয়ে আসে তাহলে তানি বুঝতে পারবেন কার কী ধরনের 
সাহায্য দরকার । ভার্ত এবং প্রমোশনের ব্যাপারেও বিদ্যালয়গযাল প্রারই 
অভিভাবকদের চাপের কাছে নাঁত স্বাঁকার করতে বাধ্য হয় । কিন্তু আভিভাবকেরা 
বোঝেন নাষে এর ফলে শিশুর বতটা উপকার তাঁরা করেন তার চাইতে অপকার 


১২০ শিশু-মন 


করেন অনেক অনেক বেশী । সুতরাং আভভাবকদেরও এ বিষয়ে যথেষ্ট 
গববেচনার সঙ্গে কাজ করতে হবে । 

শিশুর ওপর সামার্জক পারবেশের প্রভাবটিও কোন অংশেই কম নর । 
যে পারবেশে শিশু বাস করে সেখানে যাঁদ লেখাপড়ার অবমূল্যায়ন হয়, 1শাঁক্ষিত 
ব্যান্তকে খাদ শিশু প্রাতাম্ঠিত হবার পাঁরবতে দুদাশাগ্রস্ত হতে দেখে, যাঁদ বড়োদের 
দেখে ফাঁক 'দতে, অসৎ পথ অবলম্বন করতে, তাহলে সে সৎ ও সাধুভাবে 
আন্তাঁরকতার সঙ্গে পড়াশুনোয় মনোনিবেশ করবে এরকম আশা বা দাবী করাটা 
নতাম্তই অযৌন্তিক । 

অসৎ সঙ্গে পড়েও অনেক ছেলেমেয়ে লেখাপড়ায় ফাঁক দিতে আরম্ভ করে । 
অবাঁঞ্ছত কাজকর্মে সঙ্গীদের বাহবা পেয়ে সোঁদকেই বেশন করে তাদের মন 
যায়। তার ফলে ধারে ধীরে তারা লেখাপড়ায় পশ্চাদ-বতী” হয়ে পড়ে । 

মাট কথা-_-শিশু কেন অনগ্রসর হয়েছে সেটা ভালোভাবে পরাক্ষা করে 
দেখতে হবে । এজন্য নানারকম মনোবৈজ্ঞাঁনক পরাক্ষা-নিরীক্ষারও সাহায্য 
নিতে হতে পারে । তবে একথাটা ঠিক যে অনগ্রসরতার পশ্চাতে খুব কম 
ক্ষেপ্লেই একটি বা দুটি মান্ত কারণ থাকে, কল্তৃতঃ একাধক কারণের সাঁশ্মলিত্ত 
প্রভাবেই অনগ্রসরতার স্ঁন্ট হয় আঁধকাংশ ক্ষেত্লেই । আরও দেখা যায় 
অনগ্রসরতার জন্য 1শশু নিজে যতটা দায়ী তার চেয়ে অনেক বেশন দায় তার 
গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজের পরিবেশ । সূতরাং তাদের অগ্রসর করতে হলে প্রথমে 
প্রয়োজন আমাদের নিজেদের সংশোধন করা । 


প্রতিবন্ধী শিশু 


অন্ধ খঞ্জ মূক বাধির বিকলাঙ্গ জড়বাদ্ধ শিশুদের প্রতিবন্ধী শিশু বলা 
হয় । প্রাতব্ধ কথাটার অর্থ বাধা । কোন নাকোন শারীরক ভ্রুটির জন্য 
এই সব শিশু স্বাভাবক শশুদের মতো সহজভাবে বেড়ে উঠতে পারে না, পদে 
পদে বাধাপ্রাপ্ত হয় । তাই এদের বলা হয় প্রাতবন্ধী। 

সমাজে প্রাতবধী শিশুর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রায়ই ঝখ 
গৃহ কী লমাজ কোনখানেই এরা স্বাভাবক শিশুদের মতো মযাঁদা স্বীকীত 
বা সমাদর পায় না, উল্টে এদের করুণার পান্র এবং গলগ্রহ বলেই মনে করা হয়। 
কখনো কখনো অন্যান্য শিশুরা, এমন কি বড়রাও, 'নিষ্ঠুরভাবে এদের ঠাট্টা 
বদ্রুপ করে থাকেন, নানানভাবে ব্যঙ্গ করে এদের মনে আঘাত হেনে আনন্দ 
পান। ব্যঙ্গ কথাটার দুট অর্থ_-(১; বকলাঙ্গ আর 1২। বিদ্রুপ । এ 
থেকেই বোঝা যায় সমাজের কাছে ?বকলাঙ্জরা, তথা প্রাতিবম্ধীরা, বিদ্রুপের পান্ন 
হয়েই আছে। এটা সমাজের পক্ষে লজ্জা এবং কলত্কের কথা । তার কারণ 
প্রাতবম্ধীরাও অন্যদের মতোই মানুষ, এবং মানুষের আঁধকারে তাদের সমান 
দাব। সেই আধকার থেকে তাদের বাঁণ্ত করার আঁধকার কারো নেই। 
তাছাড়া মানীবকতা বলে তো একটা কথা আছে । রুষ্ট দৃস্থ মানুষের জন্য 
সূশ্থ মানুষের প্রেম ও সহানুভূতি মানাবকতার লক্ষণ । মানুষ যাঁদ মানাঁবক 
না হয়, তাহলে কে হবে ? 

সাধারণতঃ মাতানপিতারা তাদের প্রাতবন্ধী শিশুদের নিয়ে শুধু যে লক্জা- 
বোধ করেন তাই নয়, তাদের বোঝাস্বরূপ মনে করে তাদের ভাঁবষ্যৎ সম্পর্কেও 
রীতিমত ডীদ্বগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁদের এই মনোভাব কিন্তু একেবারেই 
অসঙ্গত। 

জগতে অনেক প্রতিবন্ধী মানুষ বিরাট প্রাতিভার পরিচয় দিয়ে চিরস্মরণনয় 
হয়ে আছেন। ইংরেজ কাব মিল্টন ছিলেন অন্ধ, আর স্কট, বায়রণ ছিলেন 
খঞ্জ। বাঙালী কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও অন্ধ ছিলেন । যশাম্বনী 
আমোরিকা-নান্দনী হেলেন কেলার দেড় বছর বয়সে কঠিন অসুখে ভুগে অন্ধ 
মূক ও বাঁধর হয়ে যান। আমোরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট পোলওগ্রস 
ছিলেন। বাঁধর় হয়েও 'বিঠোফেন অপূর্ব মূর্ঘনার ইন্দ্রজজাল সূদ্টি করে 
গেছেন। বাংলার বিখ্যাত গায়ক কৃষ্ষচম্দ্র দে আর চিন্রশিষ্পী 'বিনোদাঁবহারী 
মুখোপাধ্যায় দূদ্টিহীন হয়েও আশ্চর্ষ প্রাতভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। বিজ্ঞানী 
উমাস আল্াভা এডিসন ছিলেন বধির । এ রকম গারো অজগর উদাহরণ পাওয়া 
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যাবে ইতিহাসের পাতা উল্োলে। সুতরাং প্রতিবন্ধী শিশুদের নিষে লাঁজ্জত 
বা উীদ্বণ্ন হবার কী আছে ? স্বাভাবক শিশুদের মতোই প্রাতবন্ধী 'শশুরাও 
নানারকম দক্ষতা অর্জন করবার প্রবণতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। সহানুভতির 
সঙ্গে উপযস্ত শিক্ষা দিলে তারাও প্রাতষ্তা লাভ করে স্বনিভ'র হতে পারে, 
এমনাক পাঁরবার ও সমাজের উপকারেও আসতে পারে । 

সাধারণভাবে প্রীতবন্ধদের কতকগাল আঁতীরন্ত ও আশ্চর্য ক্ষমতার 
আঁধকারী হতে দেখা যায় । যেমন, যারা অন্ধ তাদের স্পর্শ ও দ্রাণশাস্ত 
অস্বাভাবক রকমের প্রখর । ধারা মূক তাদের দন্টশান্ত খুব তীক্ষ7৮, অন্যের 
সামান্যতম মুখভঙ্গও লক্ষ্য করে তারা তার অর্থ বুঝতে পারে। যারা বাঁধর 
অথবা অন্ধ তাদের একাগ্রতা খুব বেশ, তার কারণ বাইরের কোন শব্দ বা দৃশ্য 
তাদের মনোযোগে বাধার সৃন্টি করতে পারে না। সেইজন্য এদের ক্পনাও 
খুব সজীব । সমস্ত মন দিয়ে এরা কল্পনার বস্তুগুিকে ফুটিয়ে তুলতে পারে । 
মোটের ওপর প্রাতবন্ধীদের এক 'দকের ঘাটাঁত প্রকীতি পূরণ করে দেন অন্য 
দিকে প্রাচুর্য দিয়ে । প্রাতবন্ধীদের অসাধারণ ক্ষমতাগুলিকে তাদের উপযুস্ত 
[শিক্ষা এবং কাজ দিয়ে সমাজের কাজে লাগানো যেতে পারে । এমন অনেক 
কাজ আছে ধার জন্য এক নাগাড়ে একই জায়গায় অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়, 
যেমন কোন 'কহুযর ওপর নজর রাখার কাজ । খঞ্জরা এ ধরনের কাজ করতে 
পারে। এমন অনেক কাজ আছে যাতে তাঁক্ষ: প্রাণশান্তর দরকার হয়, যেমন, 
চা-এর গুণাগুণ অনেকটাই ধনর্ভর করে তার গম্ধেব প্র, "এই চা-বাছাই-এর 
কাজ ঘ্রাণশান্তর সংঙ্গ বশেষভাবে সম্পাকর্তি। অন্ধদের 'দয়ে এ কাজটা ভালো- 
ভাবে হতে পারে। তাদের আশ্র্য সপর্শশাস্তর সাহায্যে তারা অদ্ভুত অদ্ভূত 
হাতের কাজ, এমনাক বাগানের কাজও করতে পারে । সহানুভূতি ও দরদের 
সঙ্গে শিক্ষা দিলে প্রাতবন্ধশ শিশুরা আত্মাব*বাসী ও দক্ষ নাগারক হয়ে গড়ে 
উঠবে । 

প্রাতবন্ধন শিশুরা স্বভাবতঃই সংকুচিত হয়ে থাকে, তার কারণ নিজেদের 
নট সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ সচেতন এবং সেজন্য একটা হানমণ্যতার বোধ তাদের, 
অহরহ পাঁড়া দেয় । তার ওপর অন্যদের 'নর্মম উপহাস তাদের আত্মণলানি 
ও অসহায়ত্বের অনুভ্ঁতকে শতগুণে বাঁড়য়ে দেয় । ভালবাসা "দয়ে স্নেহ 
দিয়ে তাদের গ্রহণ না করলে তাদের সমন্ত সম্ভাবনা :ম্ট হয়ে যাবে, কখনোই 
তারা আত্মাববাসী হয়ে গড়ে উঠবে না। প্রাতক্ধী শিশুদের আমরা সাবাধ্য 
করতে পারি--তাদের প্রাতবন্ধকতা দূর করতে চেম্টা করে; সেটা যাঁদ সম্ভব 
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না হয় তাহঙ্দে সহজভাবে সোঁটকে গ্রহণ করার শিক্ষা দিয়ে ; আর অন্য বিশেষ 
কোন ক্ষেত্রে তাদের কীতিত্ব অর্জন করার স্‌যোগ 'দয়ে । অনেক সময় সময়মতো 
উপযুক্ত চিকংসার দ্বারা অন্ধত্ব বধিরত্ব জড়বাদ্ধতা ইত্যাদি প্রাতবম্ধকতা 
সারয়ে তোলা যায় । সুতরাং প্রথমেই আমাদের সেইরকম চেষ্টা করা দরকার। 
কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আবার চিকিৎসায় কোন ফল হয় না, অবস্হার সামান্য 
একটু উন্নাত বা হেরফের হতে পারে মানত । যেমন, যার একটা পা কাটা গেছে 
তাকে সাত্যকারের পা আর দেওয়া যাবে না, কাঠের পা দেওয়া যেতে পারে। 
যেসব ক্ষেত্রে ্বাভাবিকতা 'ফাঁরয়ে আনা সম্ভব নয় সেসব ক্ষেতে সহজ মনে 
গনজের 'বকৃঁতি বা অপূ্্ণতাকে মেনে নেবার শিক্ষা দিতে হবে প্রাতিবন্ধী 'শিশ্‌কে, 
আর সঙ্গে সঙ্গে যৌদকে উৎকর্ষ লাভ করবার সম্ভাবনা আছে তার মধ্যে সেই 
দকে উল্নাত লাভ করে আত্মগ্রীতষ্ঠার সুযোগ তাকে দিতে হবে ৷ জ্ঞানের ক্ষেন্র্ে 
অসাধারণ প্রাতভার পরিচয় "দিয়েছিলেন সক্লেটিশ, তাই তাঁর কুশ্রীতার গ্লান 
তাঁকে স্পর্শ করতে পারোন ; চিররুগ্ন রবার্ট লুই 'স্টিভৈনসন অপ ভ্রমণ 
কাহন? রচনা করে ব্যাধির বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন । এই 
প্রবন্ধের গোড়াতেই যাঁদের নাম করোছ তাঁর প্রত্যেকেই বিশেষ বিশেষ ক্ষেব্রে 
পারদার্শতা অর্জন করে তাঁদের প্রাতবন্ধকতা জয় করোছলেন। প্রত্যেকাঁট 
শুর মধ্যেই কোন না কোন দিকে উৎকর্ষ লাভ করবার প্রবণতা আছে। 
মাতাপিতা শিক্ষক-শাক্ষকাকে জানতে হবে কোন প্রতিবন্ধী শিশুটির কোন 
দিকে বড় হবার সম্ভাবনা রয়েছে, আর সেই মতো তাদের শিক্ষার ব্যবস্হা করতে 
হবে, সেই মতো পাঁরবেশ তৈরী করতে হবে তাদের জন্য । 

প্রতিবন্ধী শিশুরা স্বভাবতঃই খুব বেশ সংবেদনশীল বা স্পর্শকাতর হয়ে 
থাকে । একটু সহানুভূতি পেলে তারা যেমন উৎফুল্ল হয়, তেমান সামান্য 
সমালোচনায় তারা আহত বোধ করে। ম্নেহ ও সহানুভাাঁতর সাহায্যে তাদের 
এই সংবেদনশীলতা ও স্পর্শকাতরতাকে সংগীত চিন্তা্ন নৃত্য ইত্যাদি 
নন্দন শিম্পের প্রাতি অনুরাগে রূপান্তাঁরত করা সম্ভব । বকুলতলা দিয়ে 
বকুল বছানো পথ বেয়ে যাবার সময় “পায়ের তলায় নরম ঠেকলো কা, আস্তে 
একট চল.না ঠাকুরাঁঝ” অন্ধ বধূর এই উন্তিটি সমস্ত প্রতিবন্ধীর অপূর্ব সৌন্দর্ষ- 
প্রণীত ও প্রকীতিপ্রেমের প্রতীক স্বরূপ । 

প্রবন্ধ শেষ করার আগে শুধু এ কথাই বলতে চাই ষে প্রাতবন্ধীদের 
প্রাতবদ্ধী বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার অথবা উপহাস করার কোন নৈতিক ব্ুক্তিই 
আমাদের নেই, কারণ প্রাতবন্ধকতা শুধু দেহের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে পারে, 
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না, মনের প্রাতবন্ধকতাও প্রাতবন্ধকতা । আর সোঁদক দিয়ে বিচার করলে আমরা 
প্রত্যেকেই প্রাতিবন্ধী, কারণ অজস্র কুসং্কার আর ভয়ে এবং সংকোচে আমরা 
প্রায় সর্বদাই আড়ম্ট হয়ে আখ । বাইরে থেকে আর গনজের ভেতর থেকে 
পদে পদে বাধা পেয়ে ধা করা উচিভ তা আর করতে পারাছ কই? প্রাতিবন্ধ- 
কতার শৃত্খল থেকে সমাজকে মস্ত করতে হলে দৌহক এবং মানাসক সকল রকম 
বাধাকে জয় করার শিক্ষা প্রাতাঁট শিশ্কেই দিতে হবে । 
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আমাদের জীবনে অভ্যাসের প্রভাব অপাঁরমেয় । বিশ্লেষণ করলেই দেখা 
যাবে আমাদের দৈনান্দন জীবনের অজন্্র খুশটনাটির ওপর অভ্যাসের প্রভাব কত 
বেশ । সকালে ঘুম ভেঙে ওঠার পর থেকে রাব্রিবেলা শধ্যাগ্রহণ করা পধন্ত 
আমরা যেসব কাজ কার তার আঁধকাংশই করি অভ্যাসবশে । ঘুম ভাঙার পর 
মুখ ধোওয়া, মুখ ধোওয়ার পর প্রাতরাশ করা, স্নানের পর আহার, আহারের পর 
কর্মস্থলে যাওয়া, সেখানে গিয়ে যথারীতি কাজ ধরা এই মতো সকল কাজই 
একটা +নার্দষ্ট ধারা মেনে চলে । সকলের পক্ষে কাজের ধারাটি একই রকম না 
হলেও প্রত্যেকেই প্রাতাঁদন মোটামুটি 'নাঁদ্ণ্ট একটি ধার। মনে চলে । প্রত্যেকটি 
কাজও আমরা প্রাতাঁদন মোটামুট একই ভাবে করে থাঁক। একই ভাবে মুখ 
ধুই, জামা কাপড় পাঁর, জুতোয় ফিতে বাঁধি, চল আচিড়াই, খাবার খাই । হাঁটা 
চল। শোওয়া বসা সব কিছ:র ওপরেই অভ্যাসের প্রভাবটি সংস্পন্ট। অভ্যাস 
বশে আমরা যে শুধু কাজই কার তাই নয় আমাদের চিন্তাধারণা কথাবার্তা 
আবেগ-অনুভূতি এসবও অনেকটাই অভ্যাসের দ্বারা নিয়াম্তরত হয়। আমাদের 
প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব চিন্তাধারা, একটা িাজদ্ব দন্টভঙ্গী আছে । বিশেষ 
বিশেষ অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার প্রভানে 'বাঁভন্ন বিষয় সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে 
চন্ত। করবার প্রবণতা জন্মেছে এবং সেই ভাবে চিন্তা কবতে করতে সেটা 
আমাদের স্বভাবে দাঁড়য়ে গেছে । কোন একাঁট 'বষয় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা 
এমান বদ্ধমূল যে সহজে আমরা তার সম্বন্ধে অন্যভাবে চিন্তা 
করতে পার না। যেভাবে আমরা আমাদের চিন্তা প্রকাশ ₹?র সেটাও আমাদের 
অভ্যাসের ফল। আমাদের সকলেরই কথা বলার ও লেখার একটা নিজদ্ব 
ধরন আছে । প্রত্যেকেরই কতকগুল 'প্রয় শব্দ আছে খেগুঁল ঘুরে ফিরে তার 
কথায় বা লেখায় হাজির হয়। প্রত্যেকের বাক্য গঠনের ভাঙ্গমাটিও ম্বত'ত । 
একই শব্দ বার বার প্রয়োগ করতে করতে এবং একইভাবে বাক্য রচনা করতে করতে 
আমাদের মধ্যে সেইভাবে আত্মপ্রকাশ করবার একটি প্রবণতা গড়ে উঠেছে । 'নাঁদর্টি 
পারবেশে "নাট আবেগ বার বার অনুভব করতে করতে আমরা অসংখ্য 
আবেগাত্বক অভ্যাসও গঠন ক'রে ফেলেছি । অন্যকে অনুকরণ করে বা অন্যের 
নিদেশে প্রথম প্রথম মন্দির দেখলেই ভক্তিভরে মাথা নৃইয়েছি। তারপর নিজে 
থেকেই এরকম আচরণ করেছি । বার বার করতে করতে সেটা আমাদের এমান 
অভ্যাস হয়ে গেছে যে মান্দির দেখলেই এখন মনে ভান্তর সন্চার হয়, মাথা নিজে 
থেকে নুয়ে পড়ে। বিশেষ বিশেষ ব্যন্ত বস্তু বা পারবেশের সম্পর্শে এলে 
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আমাদের মনে আনন্দ, বিরাস্ত, ঘৃণা ইত্যাঁদ বিশেষ ধরনের আবেগ দেখা দেয় । 
শবশ্েষণ করলে দেখা যাবে এগুলিও আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই অভ্যাসের ফল। 
অভ্যাসের প্রভাবাঁট আমাদের ওপর এতই বেশী যে নতুন পাঁরবেশে আমাদের ঘুম 
আসে না, এলেও সেটা সখের হয় না; অন্যের বাড়ীতে সমূহ আদর আপ্যায়ন 
পেয়েও অস্বাস্ত বোধ কার । 

অভ্যাসের ফলে আমাদের জীবনযান্রাটি সহজ এবং স্বচ্ছন্দ হয়েছে । বার বার 
পড়তে পড়তে পড়ার কাজটা সহজতর হয়েছে । বহুবার 'িলখে লিখে এখন 
সহজেই লিখতে পার । আত শৈশবে পোশাক পারচ্ছদ পরতে গিয়ে রাঁতিমত 
হিমশিম খেতাম । আজ কত অনায়াসে সে কাজটা করতে পারছি । অভ্যাসের জন্য 
অনুশীলনের দরকার । অনুশীলন করলে সংমলম্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদর পুম্টি ঘটে 
এবং নানাবধ দক্ষতার সৃষ্টি হয়। অভ্যাসগত কাজগ্দাল সহজে এবং কোন 
রকম 'চন্ভা ভাবনা না করেই করতে পারি বলে নতুন নতুন কাজে, আঁধকতর 
গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে অনায়াসে আমরা মন দিতে পাঁর। আর তা পার বলেই 
মানবসভ্যতার ধারাটি স্তব্ধ না হয়ে সম্মুখ পানে এগিয়ে চলেছে । 

অভ্যাসের ফল সব সময় গকম্তু আমাদের পক্ষে ভালো হয় না। অভ্যাসের 
দাস হয়ে পড়লে আমরা গতানুগতিক, 'নরদ্যম ও আরামীপ্রয় হয়ে পাঁড়। 
উদ্ভাবনী শান্তর যথাযথ উন্মেষ ঘটতে পারে না আমাদের মধ্যে । উদার ও 
বৈজ্ঞানিক দাম্টভঙ্গীর উচ্ভব না হয়ে মন সংকীর্ণ ও সং্কারাচ্ছল্ন হয়ে পড়ে । 
তাছাড়া নানারকম কুঅভ্যাস ষে আমাদের কী পারমাণ ক্ষাত করে এবং কখনো 
কখনো অন্যের কাছে আমাদের কতো বেশী হাস্যাপ্পদ করে তোলে তা তো আমরা 
সঞ্লেই জান । 

শিশু যাতে সদভ্যাস গড়ে তুলতে পারে এবং বদভ্যাসগালি পাঁরহার করে 
সে বিষয়ে তাকে সাহাষ্য করা দরকার । 

জেমস অভ্যাস গঠন সম্পর্কে 'িদ্নালাখত নীতগুণলর উল্লেখ করেছেন । 

প্রথমতঃ যে কাজটি অভ্যাসে পাঁরণত করতে চাই "স্থর সংকল্প ও অনমনায় 
গসম্ধান্ত য়ে সে কাজাঁট সুরু করতে হবে, কাজটির উপযোগী একটি পারবেশও 
রচনা করতে হবে। যেমন কেউ যাঁদ ভোরে ওঠার অভ্যাস করতে চান তাহলে 
তাঁকে কৃতসংক্প হতে হবে ষে তান ভোরে উঠবেনই । যাতে এ কাজটা সহজে 
করতে পারেন সেজন্য 'তাঁন এলার্ম ঘাঁড় ব্যবহার করতে পারেন এবং বাঁড়র 
আর পাঁচজনকে বলেও রাখতে পারেন যেন 'নারদর্ট সময়ে তাঁরা তাঁকে ঘূম থেকে 
-জাগয়ে দেন। কিস্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে বড়দের পক্ষে 
আপনা থেকেই সম্কঞ্প গ্রহণ করা সম্ভব হলেও 'শশুদের পক্ষে প্রায়ই অসম্ভব । 


সদভ্যাস গঠন ও বদভ্যাস বজন ১২৭ 


তাই শিশুদের পুরস্কার প্রশংসা প্রাতযোগিতা ইত্যাদির সাহায্যে কাজাঁট করতে 
প্রণোদিত করতে হবে । তাহলে তাদের মনে সংকম্প জাগবে । শিশু যাতে কাজাঁট 
অনায়াসে করতে পারে সেজন্য একটি অনুকূল পাঁরবেশও থাকা চাই । 

যে কাজাঁট অভ্যাসে পারণত করতে চাই সোঁট যত শগন্র সদ্ভব সুরু করতে 
হবে। আজ যাঁদ ভোরে ওঠার অভ্যাস করবো এই রকম সংকল্প কার, তাহলে 
কাল থেকেই ভোরে উঠতে হবে ৷ রামার়ণে পড়োছ রাবণ মর্তাভাম থেকে স্বর্গ 
পযন্ত সিশড় তৈরী করতে চেয়োছলেন। কিন্তু প্রাতাঁদনই তান ভাবতেন 
কাজটা পরের দন থেকে সুরু করবেন । এই করতে করতে কত কাল পোরয়ে 
গেল, ক্রমে তাঁর জীবনকালও ফুরিয়ে গেল। তাই যোগ্যতা থাকা সত্বেও কাজটি 
তিনি আর করে যেতে পারলেন না । আমাদেরও অনেক কিছু করবার যোগ্যতা 
আছে, কিন্তু দঈর্ঘ স্রতার জন্য আমরা অনেক কিছুই করতে পার না। 


দ্বিতীয়তঃ দঢ়ভাবে অভ্যাস গঠিত না হওয়া পর্যন্ত কোন মতেই ব্যাতিক্রম 
ঘটতে দেওয়া চলবে না। একবার যাঁদ ভোরে ওঠা সূরু কার তাহলে আবহাওয়া 
অসমস্থতা বিশ্রাম অথবা অন্য কিছুর দোহাই দিয়ে এক দিনও দেরী করে ওঠা 
চলবে না । ব্যতিক্রমকে প্রশ্রয় দিই বলেই আমাদের কতো শুভ প্রয়াস সুরুতেই 
ব্যর্থ হয়ে যায় । সুতরাং দেখতে হবে স?ভ্যাস গঠনের উদ্দেশ শিশু যেন 
ধনা্দস্ট কাজাট তাড়াতাঁড় সুরু করে এবং সুরু 'করার পর একাঁদনও বাদ না 
'দয়ে নিয়ামত সেটি করে চলে । 

তৃতীয়তঃ জোর করে প্রত্যেক দিনই ছু না কছু কাজে মন বসাতে হবে। 
তাহলে অভ্যাস গঠনের জন্য যে রকম অদম্য মনোবলের প্রয়োজন ধারে ধারে 
সোৌঁট গড়ে উঠবে । বার বার আঁনচ্ছাসত্বেও কাজ করতে হলে আত্মসংমমের 
ক্ষমতা দৃঢ় হয়, ফলে আলস্য ও আঁনচ্ছা জয় করে বাঞ্ছত কাজট আরম্ভ করে 
নিয়ামত চাঁলয়ে যাওয়া সহজ হয় । তাই প্রীতাঁদনই শিশু যাতে 'কিছদক্ষণের 
জন্যও জোর করে কোন না কোন কাজে মন বসায় সৌঁদকে লক্ষ্য রাখতে হবে । 
তবে এ কাজটা করতে হবে খুবই সতর্কতার সঙ্গে। দেখতে হবে কাজটা যেন 
খুব বেশী কঠিন নাহয়। সে যাতে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে পারে সেটাও 
দেখতে হবে। আসল কথা, কাট করার জন্য তাকে যেন অন্য কিছু করবার 
ইচ্ছাটিকে সামায়কভাবে দমন করে প্রদত্ত কাজে একাগ্রীচত্ত হতে হয়, সৌট সম্পাদন 
করবার জন্য চেষ্টা করতে হয় । আবার কাজটা এমন হবে যেন খুব বেশণক্ষণ 
সেটা নিয়ে তাকে ব্যন্ত থাকতে না হয়। তানাহলেসে ক্ষুন্খ ও বিরন্ত হয়ে 
উঠবে। 


১২৮ শিশু-মন 


উীল্লাখত নাতগুগল শুধু যে অভ্যাস গঠনের পক্ষেই অনুকূল তাই নম্ন 
বদভ্যাস বর্জনের ব্যাপারেও সেগ্ীল সমান প্রযোজ্য । সদভ্যাস গঠনের মতো 
বদভ্যাস ভাঙবার জন্যও অনমনীয় সংকজ্প, তৎপরতা এবং ব্যাতক্রম-বম:খতার 
গবশেষে প্রয়োজন । মানুষই অভ্যাস গঠন করে, সুতরাং মানুষই পারে অভ্যাস 
বজা করতে । তার জন্য চাই বজ্র-দ্‌ঢ প্রতিজ্ঞা । এই রকম প্রতিজ্ঞার জোরে 
কতো লোক দীর্ঘকালের কতো অভ্যাস মুহ্‌তে ত্যাগ করে দঙ্টান্ত স্থাপন 
করেহেন । দেখা গেহে অভ্যাস ত্যাণ করার পর সহস্ত্র প্রলোভন উপেক্ষা করেও 
তাঁরা প্রাতিজ্ঞায় অটল থেকেছেন । 

অনেক সময় শিশুদের মধ্যে অনেক অবাঞ্চিত প্রাক্ষো ভক অভ্যাসও দেখতে 
পাওয়া যায় । শেমণ টিকাঁটাক আরশুলা মাকড়সা ইত্যাদ নিরীহ কণট পতঙ্গের 
ভয় ; 'মাঁছ্ট ঠজাঁনসে অদ্বাভাঁবক আসান্ত, ইত্যাদ । কীভাবে এই সব অভ্যাস 
থেকে শিশুদের মুক্ত করা যায় সে সম্বন্ধে মেরী কোভার জোন্স তাঁর গবেষণার 
1ভাত্ততৈে কয়েকাট পদ্ধাতির কথা বলেছেন । সকল ক্ষেত্রে সবগ্াল পদ্ধাত 
সমানভাবে প্রযোজ্য না হলেও ক্ষেত্র বিশেষে কোনো না কোনোটি কার্ষকর হতে 
পারে । 

ভয়ের বন্তু থেকে 1শশ-কে বেশ কছাদন দূরে রাখলে যোগাযোগের অভাবে 
ব্তু!টর প্রত তাপ ভয়ের ভাবটা ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে আসবে এবং এক সময় ভয়টা 
আর থাকবেই না। সময়টা সুধার্থ হলে তার মধ্যে শিশু বেশ বড় হয়ে উঠবে, 
তখন বম্তুট। দেখলেও ভার আর ভয় হবে না। এই পদ্ধাতাটর প্রয়োগ সব সময় 
সদ্ভব নয়, তার কারণ এমন অনেক বত আহে ( ধেমণ কুকুর, বেড়।ল, টিকাঁটাক, 
মাকড়সা, অন্ধকার, ইত্যাঁদ) যা সব জায়গাতেই [বদ্যমান। তাই এদের 
থেকে শিশুকে সব্পণ ভাবে দুরে রাখা যায় না। তাছাড়া ভয়টা দুর্বল হলেও 
একেবারে বিনষ্ট না হয়ে চাপা থাকতে পারে এবং প্রবতাঁকালে* বন্তুটার 
সংস্পর্শে এলে আবার জেগে উঠতে পারে। 

বস্তুটার থেকে দ্‌রে রাখলে যেমন ফল পাওয়া যায় তেমান আবার বার বার 
শিশুকে বস্তুটার সং্পর্শে আনলেও কাজ দিতে পারে । অবশ্যই দেখতে হবে 
শিশু এবং বস্তুটার মধ্যে সব সময়ই যেন একটা নিরাপদ ব্যবধান থাকে । সেই 
সঙ্গে বস্তুটা যে একেবারে ভয়ংকর নয় বড়রা তাঁদের আচরণের দ্বারা যাঁদ সেটা 
দৌঁখয়ে দেন তাহলে আরও ভাল হয় । যে শিশু বেড়াল দেখলে ভয় পায় তাকে 
যাঁদ দূর থেকে যখন তখন বেড়াল দেখানো হয় এবং তার সামনেই বড়োরা যাঁদ 
প্রাণীটিকে কোলে নিয়ে আদর করেন, তাহলে প্রাণীটার প্রাত শিশুর ভয় আর 
থাকবে না। 


সদভ্যাস গঠন ও বদভ্যাস বর্জন ১২৯ 


অনেক সময় দেখা যায় কোন কিছুর জন্য শিশু ভাঁষণ রকম আবদার ধরে 
এবং সেটা না পাওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না। যেমন, কোন কোন শিশু যখন 
তখন মিছরী অথবা লজেন্সের জন্য বায়না ধরে । এসব '্জীনস বেশী খাওয়া 
স্বাচ্ছ্যের পক্ষে ক্ষাতকর ; তাছাড়া শিশুর এধরনের ভয়ংকর জেদ এবং লোড 
একেবারেই সমর্থন করা যায় না। এরকম ক্ষেত্রে ধৈর্য সহকারে শিশুকে উপেক্ষা 
করতে হবে । জিনিসটা না পেয়ে তার কান্না এবং রাগের মান্রা হয়তো বেড়েই 
চলবে । কিন্তু তাতে বিচালত হলে চলবে না, তার সঙ্গে সঙ্গে বড়দেরও রাগ 
করা চলবে না। এমন ভাব দেখাতে হবে যেন তার আচরণের প্রাতি কোন 
গুরুত্বই দেওয়া হচ্ছে না। তাহলে শিশু ধারে ধীরে তার আবদারের 'নম্ফলতা 
ও অসারত্ব বুঝতে প্রে বদভ্যাস ত্যাগ করবে । 

অভ্যাসগত কাজটি শুরু করবার প্রাক্কালেই শিশুর দৃ্টি ষাঁদ বেশী চিত্তাকর্ষক 
অন্য 'কহুর 'দকে আকর্ষণ করা যায় তাহলে অব্যবহারের ফলে ধারে ধারে 
অভ্যাসাঁট নম্ট হয়ে যেতে পারে । যেমন যে শশুর মধ্যে অসময়ে ঘুমোবার 
অভ্যাস গড়ে উঠেছে তাকে যাঁদ এ সময়ে নতুন নতুন ছাঁব দেখানো যায়, গঞ্প 
বলা হয় অথবা গান শোনানো হয়, তা হলে ধারে ধীরে তার অসময়ে ঘুমোবার 
অভ্যাসটা কেটে যাবে । সেই রকম ভয়ের বস্তুর আশেপাশে যাঁদ মন ভোলানো 
খেলার সামগ্র+ ছঁড়য়ে রাখা যায় তাহলে ভয়টা ক্লমে ক্রমে কমে আসবে । 

শিশু তার চারপাশে যারা আছে তাদের মতো হতে চায় । অনেক সময় 
সে অন্যদের অনুকরণ করে নানা রকম বদভ্যাস গঠন করে থাকে । যেমন 
অনেক সময় মা-মাসীদের দেখে ছেলেমেয়েরা, বিশেষ করে মেয়েরা (বোধ কার 
বেশী কাছাকাছি থাকার জন্যই ) আরশুুলা মাকড়সা, ইত্যাদি নগণ্য প্রাণীদেরও 
ভয় করতে শেখে । শিশুর এই ধরনের ভয় ভাঙাতে হলে বড়োদের এ ধরনের 
ভয় আগে ত্যাগ করতে হবে । তাহলে শিশুও আত্মশস্তি প্রয়োগ করে ভয়টাকে 
জয় বরতে শিখবে । বন্তুটাকে যে অন্যেরা ভয় করছে না এই বাজ্ঞব ঘটনাটির 
প্রাত তার দৃণ্ট আকর্ষণ করতে হবে । 

উপদেশ দিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুর বদভ্যাস ভাঙানো সম্ভব । কিন্তু 
যারা একেবারেই শিশু, অর্থাৎ যাদের মধ্যে বিচার বাদ্ধি এখনো ঠিকমতো হয়নি, 
তাদের উপদেশ দিয়ে কোন লাভ হয় না। তেমনি অভ্যাসের মূলে ঘাঁদ প্রচণ্ড 
আবেগ থাকে তাহলে বিচার বাঁত্ধর কাছে আবেদন করে লাভ হয় না। 'বিচার- 
বাদ্ধ এবং আত্ম-ননিয়ন্ত্রণের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা সন্বেও আমরা বড়োরাই আবেগের 
তাড়নায় কতো অধৌন্তক কাজ করে বাঁস। সুতরাং যান্ত দিয়ে আবেগকে 
দমন করা শিশুর পক্ষে রীতিমত কঠিন । | 


শশু-মন- ৯ 


১৩০ 1শশু-মন 


শান্ত দিয়ে কখনো কখনো শিশুকে বদভ্যাস-ম্ন্ত করা গেলেও সেটা করা 
ঠিক নয়, কারণ তাতে শুধু যে স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না তাই নয়, কাজাঁট 
করার প্রেরণা অবদামিত হয়ে শিশুমনে দ্বন্দেকর সৃ্ট হয় । সেটা মানাঁসক স্বাস্থ্যের 
পক্ষে ক্ষাতিকর ৷ কিন্তু দুঃখের কথা আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই মাতাঁপিতা এবং শিক্ষক- 
শিক্ষয়িত্রী শান্তি ও ভর্খসনার সাহায্যেই শিশুকে সংশোধন করতে চেস্টা করেন। 

মেরী কোভার জোন্স এই পম্ধাতগ্ীলর কথা বলেছেন। তাছাড়া আরও 
অনেক পধ্ধাতর প্রয়োগও সম্ভব । যেমন, কোন কোন ক্ষেত্রে বভ্যাসাটির মূলে 
যে প্রেরণা আছে তার বিপরাত প্রেরণাঁটকে উদ্বোধত করতে পারলে কাজ 
দেয়। কোন কোন ব্যন্তি বশেষ একটা চিন্তা দ্বারা অহরহ জর্জারত হন। 
“বারে বারেই কারও মনে হয়তো এই চিন্তার উদয় হয় যে তানি রুগ্ন বা অসম্থ । 
এই রকম "চিন্তা তাঁকে খুবই পড়া দেয় । 'তাঁন যাঁদ পারেন 1বপরাঁত চিন্তাকে 
সব সময় মনের মধ্যে জাগয়ে রাখতে, সব সময় এই বথা ভাবতে যে ?তান 
অমৃতের সন্তান, চির স্বাস্থ্যের আঁধকারী- তাহলে ধীরে ধীরে অসস্থতার 
আশংকা তার মন থেকে দূর হয়ে যাবে । 

কখনো কখনো দেখা যায় বুটিপূর্ণ পদ্ধাতর জন্যই বদভ্যাসের সাষ্ট হয়েছে । 
লিখতে গেলেই কোন এক ব্যন্তির হাত কাঁপতো । দেখা গেল কলম ধরবার ধরনটাই 
তাঁর ন্রুটিনস্ত ।ঠক মতো কলম ধরতে যখন 'শখলেন তখন আর হাত কাঁপলো না। 

ইংরেজীতে একটা কথা আছে-_-“1১'5%91101011 15 ০6161 01881) ০8116. 
প্রাতকারের অপেক্ষা প্রাতরোধই শ্রেয়ঃ। সুতরাং শিশু যাতে কোন রকম 
বদভ্যাস গঠন করতে না পারে সোদকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে । কোনও 
বদভ্যাসের সূচনা দেখা দিলেই তার মোকাবিলা করতে হবে । আমরা বড়োরাই 
অনেক সময় 1শশহদের বদভ্যাসের জন্য দায়ী । অনেক সময় আমাদের দম্টান্ত 
দেখেই তারা বদভ্যাস অঞ্জন করে । অনেক সময় আমরাই আবার তাদের 
নানা রকম বদভ্যাসকে প্রশ্রয় দিয়ে থাক । বার বার তাদের অপূর্ণতার দিকে 
ইীঙ্গত করে তাদের মনে নানা রকম দুভবিনার সৃস্টি কার। ঠিক মত চলতে 
বলতে 'লিখতে পড়তে না ?শাখয়ে তাদের দোষ দিই । 

বাম্ধ ও আভজ্ঞতা বাড়ার ফলে বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক বদভ্যাস 


( যেমন অনেক ভয় ) নিজে থেকেই চলে ঘায় । কিবা আানিাবেদেই ভারা 
বড়রা অনেক সময় শিশুদের বদভ্যাস সম্পর্কে আতারন্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা 


প্রকাশ করে থাঁক। তার ফলে শিশুদের মনে বদভ্যাসগ্যাল দ্ভাবে শেকড় 
ছেড়ে সে। সুতরাং 'বচালত না হয়ে আমাদের 


বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্ব্ন 
করতে হবে মূলে রাখতে হবে ভভ্যাস গঠন এবং বর্ন দুই-ই পুরোপদার 


ঙ 


(মীলিক চিন্তার ধিক্কাশ সাপ্রন 


জীবনের যে কোন ক্ষেত্রেই প্রগাঁতির মূলে আছে মৌলিক চিন্তা । প্রগাতর 
অর্থ প্রকৃষ্ট অগ্রগাঁতি। নতুনের আবিষ্কার বা উদ্ভাবন না হলে নূতন পদক্ষেপ 
স্ভব নয়, আর নতুন পদক্ষেপ না ঘটলে অগ্রগাঁতিও অসম্ভব । আঁবজ্কার বা 
উদ্ভাবনের মূলে আছে মানুষের মৌলিক চিন্তা । শিল্প, বিজ্ঞান, সাঁহত্য, 
কলা, বাণিজ্য, ধর্ম, শিক্ষা, সভ্যতা, সংকৃতি, ইত্যাদ যাবতীয় ক্ষেত্রেই তখাঁন 
প্রগাত ঘটেছে, যখন কোন না কোন চন্তাশীল ব্যস্ত তাঁর অমূলা মৌলিক 
চন্তার সাহায্যে নতুন কিছু আবম্কার বা উদ্ভাবন করেছেন। 

মানূষ চন্তাশীল প্রাণী । চিন্তা সকলেই করে এবং প্রত্যেকের শিক্ষা-দণক্ষা, 
জ্ঞান গারমা ও আভজ্ঞতার পটভূমি টি স্বতন্ত্র বলে প্রত্যেকেরই চিন্তায় একাঁট 
স্বকীয়তা আছে । তার সব কি ?নয়ে প্রত্যেকটি ব্যান্তিই একটি অনন্য সম্তা । 
সে অনন্য । এই অর্থে সকলের চিন্তাকেই মৌলক চিন্তা বলা যেতে পারে। 
1কন্তু কার্ধতঃ মৌলিক চিন্তা নলতে জামরা শুধু স্বতন্ত্র বা অনন্য চিন্তাকেই 
বাক না, বাঁঝ সেই রকম স্বতন্ত্র চিন্তাকে ধা সৃন্টিশীল বা সুজনধমা | 

তাই যে কোন দেশ বা জাতিকে প্রগাতশীল হতে হলে তাকে মৌি$ "চন্তার 
অ।ধকারী হতে হবে । এজন্য সমস্ত প্রগ্াতিকামী দেশেই শিক্ষার একটি মৃখ্য 
উদ্দেশ্য হলো ছাত্রছাত্রীগণের মানস-জীবনে মৌলিক চিন্তার 'বকাশ সাধন করা । 
আমাদের দেশ একদিন তার অপূর্ব মৌলিক চিন্তার প্রভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই 
শ্রেষ্ঠ গৌরবের অধিকার হয়োছল। কন্তু সংদীর্ঘ পরাধানতার 'নিম্পেষণে 
আমরা সেই অমূল্য মৌলিক চিন্তার শান্তাট .হারাতে বসোঁছলাম । অত্যন্ত 
সুখের বষয় পরাধাঁনতার ?নগড়মুন্ত হয়ে দেশ আজ আবার প্রগাতর পথে পা 
বাড়িয়েছে । দেশের "চিন্তাশীল ব্যান্তবর্ণ জাতীয় শিক্ষা-ব্যবন্থার আম্‌জ 
পাঁরবর্তন করে ছাত্রছাত্রীদের মানসজীবনে মৌলিক চিন্তার উন্মেষ সাধন করতে 
সচেষ্ট হয়েছেন। কিম্তু তাঁদের সমস্ত শ্রমই পণ্ড হয়ে যাবে, যাঁদ না শিক্ষাদানের 
পদ্ধাতট মৌলিক চিন্তার উন্মনলনের পক্ষে অনুকূল ও সহায়ক হয় । 

শুধু ডগ্রীধারী শিক্ষিতের সংখ্যা বাঁড়য়ে লাভ কা, যাঁদ না আমরা নব নব 
উদ্ভাবনে জ্ঞানের ভাণ্ডারীটকে সমূম্ধতর করতে পার ? বাঁদ না পারি নতুন নতুন 
আবিম্কারের সাহায্যে আমাদের জাতায় জাঁবনকে সূন্দরতর করতে ; আমাদের 
দেশের গৌরব বার্ধত করতে ? কী লাভ শুধু পরের নকল করে, অপরের 
প্রীতচ্ছবি হযে ঃ যাঁদ আমাদের দেশজননীকে আমরা একটি বিশিন্ট সম্মানের 


১৩১ শিশদ মন 


আধকারণী করতে চাই, যাঁদ চাই সমান আধকারে অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রগাঁতর 
পথে বালগ্ঠ পদক্ষেপে যান্লা করতে, তাহলে আত অবশাই আমাদের ছান্রছান্রীদের 
মনে মৌলিত চিন্তার উন্মেষ ঘটাতে হবে । 

কিন্তু তা কি সম্ভব 2 মৌলিক 15ন্তা ।শক্ষা-সাপেশ্% না জন্মগত শ্(তিভ ই 
তার উৎস ? এ প্রশ্বের উন্তর দিতে “ণর়ে মতাবরোধ ঘটতে পারে । তন্বে সববজিন- 
গ্রাহ্য একাঁট উত্তর হয়তো আহে । বস্ময়কর মৌ।লক চিন্তা হয়ভো শুধু 
প্রাতভাবান ব্য্ুই করতে পারেন, িন্তু মোটাম!ট মোলিক চন্তা বোধ কার 
সাধারণভাবে সক্কলেই করতে পার । আর এই ধরনের মোলক চন্তারও 
বাবহারিক মলা কহ কম এয়। উপরন্তু আমাব মনে হয় মোটামহউভাবে 
মৌদিলক চিন্তা করতে করতে ম!নর গঠনাট ঘখন সহজ ও স্বাভাঁবক হয়ে পড়বে 
তখন কারও পক্ষে 'বন্ময়কর মৌ?লক চন্তাও হয়তো একদন সম্ভব হতে পারে । 
তাছাড়া চিন্তারও একটা 'বজ্ঞঞাম আছে । ধে সব মনাষ। অদ্যাবাধ জ।বণের 
বিবিধ ক্ষেত্রে অমূল্য মৌলিক চিন্তার পারচয় দিয় গেছেন তাদের সেই সব 
চিন্তার বৈজ্ঞাঁনক ?সশ্লেষণ করলে মৌলিক চিন্তার '“ত ও প্রকীতি সম্বন্ধে বহ 
মূলাবাণ তথ্য আবক্কৃত হতে পারে । সেই সব তথ্যের আলোকে আমরা হাঁদ 
আমাদের হেলে ময়ে'দর 1চন্তার ধার.।ট০- নিয়ন্তণ কী'র তাহলে তাদের পক্ষেও 
মৌলখ* চন্তার, হয়তো থা ঝিয়-£ মৌলিক 1চন্তান পরিচয় দেওয়া কিছ-মান্্র 
অসম্ভব হবেনা । বর্তমান বন্ধে আমরা মৌলিক চিন্তার এই রম একটা 
সংক্ষিপ্ত বৈজ্ঞা।নক 'বশ্লেষণের চেষ্টা করবো । 

[,ন্তুতা করবান আগে আমাদের আর একটা কথা ভেবে দেখতে হবে। 
মৌলিক চিন্তা করার আগে 'চন্তা করার অভ্যাস দরকার । দুঃখের বষয় আমরা 
চন্তা করতে যেন ভর পাই। ছকে বাঁধা দৈর্নান্দন জীবন যাপন করতেই 
ভালবাঁস। জীবনে এতটুকু ছদ্দ পতন ঘটলে, অর্থাৎ চিন্তা করার প্রয়োজন 
দেখা দিলেই, বড়ো বেশী বিব্রত হয়ে পাড়! আমাদের ছেলে মেয়েরাও সেই 
রকম । তার জন্য দায়ী তারা নয়, আমরাই । সুরু থেকেই আমরা তাদের 
চিন্তা-"বমুখ করে তুলা । আগেই বলোছ শিক্ষার একটি মৃখ্য উদ্দেশ্যই হলো 
মৌলিক চিন্তাশান্তর উন্মেষ সাধন করা । কিন্তু দুঃখের কথা, মৌলিক চিন্তা 
দূরে থাক, আমাদের ছেলেমেয়েরা আধকাংশ ক্ষেপ্লেই শিক্ষালাভ করতে এসে 
চিম্তা করারই প্রয়োজন বোধ করে না। জ্ঞানার্জনের চাইতে পরণক্ষায় পাস 
করাটাই তাদের কাছে বড়ো হয়ে ওঠে আমাদেরই দোষে । দৃভগ্যি বশতঃ পরীক্ষার 
পদ্ধাতটাও আমাদের এমানই যে সেজন্য. 'শিক্ষণীয় বিষয় বুঝবার কোন দরকারই 
হয় না; তোতাপাখীর মতো না বুঝে বিষয়টা মুখচ্ছ করলেই চলে। তাই 


মৌলিক চম্তার বিকাশ সাধন ১৩৩ 


বঝবার জন্য যে মানাঁসক পাঁরশ্রম ও অনুশীলনের দরকার সেটা তাদের কাছে 
নিরর্থক ও 'নষ্প্রয়োজন বলে মনে হয় । আমাদের ছেলেমেয়েদের মৌলিক চিন্তার 
আ'ধকারী করে গড়ে তুলতে হলে সর্বপ্রথমে তাই তাদের চিন্তাশন্তকে উজ্জীবিত 
ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কীকরে তা করা যায়সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুস্ডার 
কথা বলাছি। 


চিন্তার উদ্বোধন 

[ক চিন্তার অশ্যাস গোড়া থেকেই “ঠন করতে হবে । চিন্তা করাটা যে 
একটা মজার বেলা, খেলার মতোই আনন্দদায়ক, এই অনুভ্ঠতটা প্রথম থেখেই 
শুর মনে সঞ্জারত করে 'দতে হবে । আর তা করা একেণারেই কাঠন নয়, 
কারণ শশুর মন তে। চিতা করার জন্যই উন্মূণ হয়ে আছে । শিশু যা-কিছর 
সংস্পর্শে আসে তার সন্বন্ধেই তার অয কৌতূহল । কেন ? কেন ? কেন 2 এই 
তো ?খশুর আবরাম অক্লান্ভ [জজ্ঞাসা । খা-ক'হু তার সম্মুখে উপাস্থত হয় তা-ই 
তো তার কাছে অক পদন্যা নিযে আসে । সে আন্তারঝ ভাবেই এই সব 
সমস্যার সমাধান করতে ঢা । সমস্যার সদাপুন খুজে পেলে 'শশরা বাব 
বুডাদ্র চাই,তও বেশী আনান্দত চয । সতিরাং তাদের মগ িন্তার অভ্যাস 
গঠন করা তো সহজ । “দন্তা করতে আমরা মান তাদের তক মতো সাহাখা 
কার তাহলে 1ন্তা “.রা)। তাদের কাহে শিশ্চয়ই একটা আনদ্দায়ন খেলা হয়ে 
উঠবে! এজন্য আমাদ্র ক করতে হবে 2 পরম ধৈবঠ নিষ্ঠা এবং তুর সঙ্গে 
1শিশর প্রত্যেকটি প্রশ্নেরই উত্তর ?দতে হবে । উত্তরটা অবশ্য তার বোধগম্য 
অথচ যথাথ হওয়া ছাই । উত্তরটা যাঁদ আমাদর জানা না থাকে তাহলে পরে 
তা জেনে 'নয়ে ।শশুকে জানাতে হবে । শর অজ্ঞতা ঢাকবার চেষ্টা তি হনে 
না। কখনোই 'শশর প্রন্নের প্রতি তাঁচ্ছল্য বা এদাসীন্য দেখানো চলনে না, 
আমাদের হাজার আসাীবদা হলও না! অবশাই প্রয়োজন হলে মশুনে। 
কিছুক্ষণের জন। আপক্ষা করতে বলা বেছে পারে । কিন্তু মনে রাখতে হবে 
তার প্রত্যেকটি প্রম্নেরই উত্তর ধেন তাকে দেওয়া হয় । এ বিষয়ে আমাদের 
[হন্দ্মানও উৎসাহের হাভাব যেন না ঘটে । দ্বিতীয়তঃ শিশুর চারপাশে অহরহ 
তার বোধগম্য যে সব্‌ ঘটনা ঘটছে, শিশু নিজের থেকে লক্ষ্য না করলেও সেগুলির 
প্রতি তার দষ্ট আকর্ষণ করতে হবে । তারপর ঘটনাগাল ব্যাখ্যা বরে তাদের 
বাঁঝয়ে দিতে হবে। এর ফলে শিশুর দান্ট হয়ে উঠবে সমস্যা-সন্ধানী, তার 
মনে জাগবে সব কছুকে তাঁলয়ে দেখবার অদম্য কৌতূহল! সে পারবেশ 


১৩৪ শিশু-মন 


সম্পর্কে অলস ও উদাসীন না থেকে সাক্ুয় ও সচেতন হয়ে উঠবে, চিন্তা 
করতে ভালবাসবে । কেউ কেউ হয়তো আপাত্ত করতে পারেন। বলতে 
পারেন__ এতটুকু মনের ওপর রাজ্যের চিন্তার বোকাটি চা?পয়ে দেওয়া ক সঙ্গত 
হবে 2 তাঁদের বলবো-চিপ্তাটা শিশুর কাছে বোঝা নয়, তার মানাঁসক 
পারপৃষ্টির প্রাণরস । তার ক্ষিদে পেলে তাকে খেতে দেওয়াটা যাঁদ সঙ্গত হয়, 
তাহলে তার জানবার ইচ্ছে হলে তাকে জানতে দেওয়াটাও সঙ্গত । খাদ্য 
গ্রচণ না করলে যেমন দেহের বাদ্ধ হয না, নব নন অভিজ্ঞতা লাভ না করলে, 
শতুন নতুন জ্ঞান অর্জন না করলে তেমান মনেরও পুষ্টি সাঁধত হয় না। 
সুতরাং তার মনে কৌতূহল জাঁগয়ে তোলা শুধু সঙ্গতই নয়, একান্ত কর্তবাও । 


[খ| শিশুর মনাঁটকে সব সণয়ই সতর্ক ও উন্মুখ রাখতে হবে । চারপাশে 
কা ঘটছে সোঁদকে ধেন সে লক্ষ্য পাখে । অর্থাত তার পর বেক্ষণ শাঁন্তাট বাড়াতে 
হবে। এই উদ্দেশো তাকে তার চতুষ্পার্রের বস্তু সামগ্রী ও ঘটনাবলীর সম্বন্ধে 
মাঝে মাঝে প্রশ্ন করা যেতে পারে । সেই সব বিষয়ে তাকে কিছ বলবার বা 
লেখঝার সঘোগও দেওয়া দরব'র । তাছাড়া তার পারচিত বস্তু সামগ্রী ও 
ঘটনাবলীর সম্বন্ধে সে যা লক্ষ্য ফরোঁন তাও লক্ষ্য করতে সাহাধ্য করতে হবে 
তাকে । অবশ্য এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা প্রয়োজন ! শিশুর মনটিকে 
সতর্ক ও উন্ম.খ রাখতে হবে একথা বলার অর্থ কিন্তু এই নয় যে তার মনটি 
সর্বদাই বাহমুখা হয়ে থাকবে! আত্ন্ছু হয়ে এবাগ্রচিত্তে সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে 
নাদন্ট একাট কাজ করবার ক্ষমআশ্ আবে, আজনি বরুত হবে বৌক । আর 
আমরা সকলেই জান এই রকম মানস অভ্যাস মৌলিক চন্তার পক্ষে নিতান্তই 
অপাঁরহার্য। সুতরাং শিশু সপানণ্ছল মন নিয়ে অহরহ আস্কিরতা প্রকাশ করুক 
এটা একেবারেই অ।মাদের বন্ধব্য নয় । আমাদের বক্তবা শিশুর মনটীষেন পষবেক্ষণ- 
শীল হয় । যেন পারবেশ সম্বন্ধে সেতো তুহল? হয় । যে একাগ্রতার কথা আমরা 
বললাম তা একাঁদন আসবার কথা নয় । তা আসবে ধারে ধাঁরে। সে রকম 
একাগ্রতা সাধনাসাপেক্ষ । শিশুর পক্ষে তেমন একাগ্রতা সাত্যই সম্ভব নয়। 
শিশ. দ্বভাবতঃই চল । তার মনাঁটকে জোর করে নারিষ্ট একটি কাজে দণঘক্ষণের 
জনা বাঁধতে গেলো হতে বপরীত হবার সম্ভাবনাই বেশী । তাতে তার শনের 
স্ফুর্তি ব্যাহত হতে পারে । সুতরাং একাগ্রতার শিক্ষা তাকে ধারে ধারে একটু 
একটু করে 'দতে হবে । আর সে শিক্ষা আমরা দতে পার প্রধানতঃ দুটি 
উপায়ে । প্রথমতঃ যে জনিস সে ন্বাভাবিক কৌতৃহল ও আগ্রহ নিয়ে লক্ষ্য 
করছে তার ওপর একট, বেশীক্ষণ তার মনিকে কেন্দ্রীভূত করে ; আর 'দ্বতীয়তঃ 


মৌলিক 'চম্তার বিকাশ সাধান ১৩৫ 


চিন্তা কর্মাটর প্রাত তার মনে একটি অনুরাগের সন্টার করে । তা করতে পারলে 
পরে প্রয়োজনের সময় সে নিজেই একাগ্র হয়ে কোন একটি নার্দন্ট বিষয় নিয়ে 
চিন্তা করতে পারবে । 

[গ] গঞ্প বানিয়ে লেখা এবং বলায় শিশুকে উৎসাহত করতে হবে । তার 
পাঁরাঁচত বিষয়ে রচনা িখতেও তাকে মাঝে মাঝে উদ্বুদ্ধ করতে হবে । আমরা 
সকলেই জান গল্প শুনতে শিশু খুবই ভালবাসে । গল্প বলার জন্য ?শশু 
আমাদের প্রায়ই পঁড়াপশীড় করে । কিন্তু গক্প বানাতে ও বলতেও যে সে 
ভালবাসে এ খবরটা আমরা অনেকেই রাঁখনা। এ বিষয়ে তাকে অনপ্রাণিত 
করলে এবং তার বানানো গন্ষের প্রশংসা করলে উৎসাহিত হয়ে নিজে নতুন নতুন 
গল্প রচনা করবে । হয়তো তার গজ্প অবাস্ত বা অস'ভব-ধম হবে, হয়তো বা 
তার গঞ্পে অন্যের থেকে শোনা গঞ্পের অনেক কছুই উপাদান থাকবে, কিশ্তু 
তাতে কিছুই যায় আসে না। গঞজ্প শোনার চেয়ে গঞ্প বানয়ে লেখা বা বলাটা 
চিন্তাশান্তকে বেশশ উদ্দীগপিত করে এবং এই ভাবেই মৌলিক বা সৃণ্টশল 
চিন্তার বীজাঁট মনের মাঁটতে উদ্ধ হয়ে যায় । সুতরাং শিশুকে গল্প বলা 
যেমন দরকার, তাকে ?দয়ে গন্পপ বানানোও তেমাঁন দরকার । রচনা লেখাতেও 
একই উন্দেশ্য সম্ধ হয় । তবে বর্ণন। বা বিশ্লেষণ-ধমরঁ রচনার তুলনায় ঘটনা- 
প্রধান গঞ্প-কাহনীর মধ্যে ্বভাবতঃই শিশুমন আধক আনন্দের সন্ধান পায় । 
অবশ্য সুরু থেকে বত্ব নিলে শিশুমনে রচনার প্রাতি আকর্ষণের সন্জার করা সহজ 
হবে । সমস্ত বিষয়টাই মূলতঃ একটা অভ্যাসের বষয় । 

[ঘ] নাঁখিলাবব আদঅম্তহশন । আমরা শুধু দশাট 'দকেরই নাম 
জান। কিন্তু একটু 'চন্তা করলেই বোঝা যায় দিকের সংখ্যা আনর্পে় । 
আঁদঅন্তহশন যে স্থান বা আকাশ (১১৪০০) তার প্রাতাঁট 'বদ্দুই একটি 'বাঁশক্ট 
শদকের 'নিদেশ করে। আমান্দর চতুর্দকে মে অনন্ত আকাশ তার প্রাতাট 
বিন্দুই একটি 'বাঁশন্ট দিক । তেমনি আমরা শুধু অতাঁত বর্তমান আর ভাবিষ্যৎ 
এই নটি মান্র কালেরই (1196) নাম জান । কল্তু এই অনাঁদ অনন্ত চির- 
প্রবহমান কাল-সমূদ্রের প্রত্যেকাট কাল-কণাই এক বিশিষ্ট কালের প্রাত হীঙ্গত 
করছে। এই অনাঁদ অনন্ত স্হান-কালের অন্ততভুস্ত প্রত্যেকাঁট বিষয়, বন্ডু বা 
ঘটনারও অজন্্র দক বা 41257051097 আছে। এই বিষয়টার প্রাতি আমাদের 
ছান্নছাত্রীদের দৃন্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে হবে । কোন একটা বিষয়ে কিছু 
বলতে বা লিখতে বললে আঁধকাংশ ছান্রছান্নরীই যেন ভাষণ বিপন্ন হয়ে পড়ে। 
তারা যোট্কু মুখস্হ করেছে তার আঁতীরিন্ত প্রাসাঙ্গক আর কিছুই যেন বলবার বা 
ালখবার খুজে পায় না। চিন্তার এই দৈন্য সাঁত্যই বড়ো পাঁড়াদায়ক । 


৯৩৬ শিশমমন 

কিম্তু তারা যাঁদ এটুকু জানতো যে. যে-কোন বষয়েরই অজন্র ৫1006791028 
আছে তাহলে তারা যেকোন নাদন্ট 'বষয়েই অজন্্র প্রাসাঙ্গক কথা বলতে 
পারতে । একটা উদাহরণ দলে আমার বন্তব্য ম্পন্ট হবে। ধরা যাক গাছ" 
সম্বন্ধে একটি রচনা লিখতে বলা হলো । একট "চিন্তা করলেই দেখা যাবে এই: 
গাছ? সম্বন্ধে ভুঁরভুর কথা লেখা যায় । যেমন, গাছের গঠন ও প্রকারভেদের 
কথা, গাছের 'বাঁভন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্য প্রণালী ও প্রয়োজনীয়তার কথা, 
বিবর্তনের দৃস্টিতে গাছের তাৎপর্যের কথা, গাছের গঠন-প্রকাঁতির ওপর ভূ-প্রকাতি 
ও জলবায়ুর প্রভাবের কথা, মানু ষের জীবনে গাছের অজন্ত্র প্রয়োজনীয়তার কথা, 
গাছের সমাবেশে সম্ট অরণ্যানীর কথা, অরণ্যানীর সঙ্গে আরণ্যক পশুপক্ষীর 
'নাবড় আত্মীয়তার কথা, প্রাচীন ভারতে আরণাক সভাতার কথা, কাব্যে, সাঁহত্যে, 
চনে, সঙ্গীতে বৃক্ষাঁদর 'বাঁশস্ট ভূমিকাটর ঝ্থা, খতু পারবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
বনস্পাত ও বনানীর রূপান্তরের কথা; এই রকম আরও কত কত কথাই না 
লেখা যায় । একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে ষে ধাশীকছুই বলা হোক না কেন 
তা যেন অবান্তর না হয়ে প্রাসাঙ্গক হয় । জনৈক প্রখ্যাত বাগমী *খনোই কোন 
ছু বলার জন্য প্রস্তুত ংয়ে আসতেন না। যেঝোন মূহূতে সেকোন 
বিষয় সম্পর্কে বলতে বললেই ।ত।ন সে [বষয়ে অনায়।সে অনেক মূল্যবান কথা 
বলে শ্রোতাদের চমংকৃত "রে 1তে-। একবার তাঁর বন্ধুরা তাঁকে পরক্ষা 
করার মতলবে ৮:) ' অথাং "শন্য' সম্বন্ধে 1০ খলতে তাকে অনুরোধ করেন । 
সঙ্গে সঙ্গে ।তান শন সন্বন্ধে যে সুদার্ঘ ও সারগর্ভ বন্তুতা দেন আজও তা 
সকলের বম্ময় উদ্বে্ট করে : "শুন্য? সন্বন্ধে তার সারগর্ভ বন্তুতার এহস্যট 
1নাহত আছে বি।ভন্ন দ1কোণ থেকে শনন্য সম্বন্ধে চিন্তা করবার তাঁর আশ্চর্য 
ক্ষ“তার মধ্যে । 

৬] পাঠিত বাআলোচিত 1বষয় সম্পকে ছান্রছাত্রশদের এমন। প্রশ্ন করতে 
হবে ধার উত্তর দিতে গেলে নক মুখচ্ছু করা 'বদ্যার ওপর নভি না করে 
রীতিমত চিন্তা করতে হবে : অরথাঁং প্রশ্নণ্ঠীল হবে সমস্যান্দুলক ও িন্তো- 
দীপক । যেমন, কোন একাঁট অঞ্চলের ভপ্রক।ত ও জলবায়ু কেমন সরাসার 
এই রকম প্র*্ন না রে সেই অঞ্চলের আঁধবাসীদের প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও 
তাদের পোশাক-আশাকের বর্ণনা করে ও তদণ্ুলের পশপাখীর বিবরণ "দয়ে 
সেখানকার ভ্‌-প্রকাত ও জলবায়ু কেমন হতে পারে সে সম্বন্ধে অনুমান করতে 
এবং অনুমানের সমথ নে কী! যুস্ত আছে দেখাতে বলা যেতে পারে । এই প্রসঙ্গে 
একটা কথা অবশ্য মনে রাখা দরকার ৷ ছান্নছান্রীদের কোনও সমস্যার সম্মখীন 
করে সেই সমস্যার সমাধান করবার, অথাৎ সে বিষয়ে চিন্তা করবার যথেন্ট 
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সুযোগ দিতে হবে তাদের । সমাধানটা তাদের সহজে বলে দেওয়া চজবে না। 
তাদের নিজেদেরই চিন্তা করে সমাধান আ'বদ্কার করতে হবে। 

চন্তার অভ্যাস কভাবে গঠন করা যায় সে বিষয়ে আলোচনাকে আর 
দীর্ঘতর না এরে চিন্তায় মৌলিকতার উন্মেষ সাধন করা যায় বেমন করে 
সে সম্বন্ধে এবার নকছু বলাছ । 


মোঁলক চিন্তার উদ্বোধন 

[ক] প্রদত্ত পাবাস্থিত বা সমস্যার অন্তর্গত 'বাভল্ন উপাদান্গঞুলর মধ্যে 
বিশেষ কেন সম্বন্ধ আছে কিনা তার সন্ধান করতে ৭গয়ে অনেহে মূল্যবান 
মৌলিক চিন্তার প্রমাণ দিয়েছে । 08১9 যখন মানত ছ'বছরের শিশু তখন 
[তাঁন তাঁর শ্রেণী শিক্ষককে একাদণ অবাক করে দিয়োছিলেন । “১1+২+৩7৪ 
+&-৬+৭-৮+৯--১০ » মত ?”--এই প্রন্নাটি রে শিক্ষক মণাই সকল 
ছান্রকে উদ্বুদ্ধ করলেন যথাস"ভব তাড়াত।ড় উত্তর দতে । সকলে ধন অক 
কষায় ব্যস্ত, (5৭৯ তখন অস'ভব্‌ রকমের তৎপরত:র সঙ্গে বলে উঠলেন-_- 
৫ । বাক্মত শিক্ষ জানতে গহইেলেন এত শীগাঁগর এই ছান্রাট উত্তরটা পেলো 
কী করে । উত্তরে 38035 বললন,-'কেন 2 ১7৯০-১১; ২7৯ 
-১১; ৩+৮-১১; এইভাটে ॥কাড়ায় জেড়ান সাজালে প্র-তাচট জোড়ার 
যোগফল দেখাহ ১১ হচ্ছে। যেহেতু দ এট, অথাৎ পাঁচ জোড়া, রা'শ আছে 
সেই হেতু তাদের সবগুলর সগাঁণ্ট হবে ১১৯৫. && 1৮ 

81055 এত অন” বয়সেই যে অদ্ভুত বিশ্লেষণী ক্ষমতার পারচয় 
'দিয়োছলেন তা সকলের কাছে আমা করা খার না। তবে এইরকম 
ক্ষমতা মাতে আমাদের ছেলেমেয়ের মধো ধারে পীরে গড় ওঠে তার 
জন্য শিক্ষা তাদের গোড়। থেকেই এবং সুযোগ পেলেই দিতে হবে। 
যেমন সাধারণ যোগ ায়োগ গুণ ভাগ শেখাবার সময়ও আমরা 
ছেলেমেয়েদের মনকে বিশ্ষেণমূখাঁ চরে তুলতে পারি । ুণ যে সধাক্ষিগ্থ যোগ 
এটা আমরা তাদের বোঝাতে পাঁর। 'তনলার সাত ষোদ করা আর সাতকে 
তন দিয়ে গুণ করা যে একই ব্যাপার! ৭1+৭+৭-৭১৮৩ সহজেই, 
প্রয়োজন হলে সামান্য সামগ্রীর সাহায্যেই, এই মৌলিক সত্যটা তাদের ববরে 
দিতে পার । বোগ ও গুণের মধ্যে এবং তেনাণভাবে (ঝয়োগ ও ভাগের মধ্যে 
এই যে অচ্ছেদ্য একট সম্পর্ক আছে সেটা না জেনে অনেক শিশুই এই প্রাক্রিয়া- 
গুলিকে স্পণ পৃথক বলে মনে করে। আবার, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ 
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করার পর উত্তরটা ঠিক হয়েছে না সেটা যাঁদ শশুকে পরখ করে দেখবার শিক্ষা 
দেওয়া ধায়, তাহলে সে এই মৌলিক প্রাক্রয়াগাীলর পার্পারিক সম্বম্ধটা অনুধাবন 
করতে পারবে এখং তার মধ্যে একটা অন্তদ্ণন্টির উন্নেষ ঘটবে । যেমন ৭ 
থেকে ২ বিয়োগ করে & পাওয়া গেল । উত্তরটা ঠিক হলো কিনা শিশু কীকরে 
তা নধরিণ করবে? &-এর সঙ্গে ২যোগ করে যাঁদ ৭ হয়, অথবা ৭ থেকে & 
বিরোগ করলে যাঁদ ২ হয় তাহলেই বুঝতে হবে উত্তরটা ঠিক হয়েছে । এই পরথ 
করবার পদ্ধাতগহ্লর সঙ্গে মূল অত্কটার আভন্নতা শিশুকে বৃঝয়ে দিতে হবে-__ 
অর্থাং মূলতঃ 'তনাট অঙ্কের তাৎপর্য যে একই সেটা বুঝতে তাকে সাহাষ্য 
করতে হবে । 

(খ) অনেক সময় চিন্তা একটা 'নার্দন্ট পণ্ধেই আবার্তত হবার ফলে সমস্যার 


সমাধান খুজে পাওয়া বায় না। চিন্তাকে €$ . উঃ 
এই আড়ম্টঙা ও আবপ্ধতা থেকে মুক্তি দিতে 
পারলে সমস্যার সমাধানে মৌলিকতার পাঁরচয় 


্ী 9 রঙ 
দেওয়া সম্ভব হয় । 
যেমন, বলা হলো--পাশে মে শয়াট বিন্দু 
রয়েছে একটি লাবের জনাও পেন্সিল বা কলম € ৬ 
নাতুলে এমনভাবে রেখা টানো যেন প্রাতট ১নং চিত্র 


বদ্দুধেই আংকত রেখা সপ্খ করে । 


এক্ষেত্রে েউ যাঁদ মনে করনে । আঁধকাংশ লোকই তাই মনে করবেন ) ষে, 
বিদ্পু দ্বারা বোঁণ্টত পর্ণক্ষেত্রের মধ্যেই রেখাগ্ীলকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে 
তাহলে বাজটা তান কিহৃতেই করতে পারবেন না । 


কিন্তু এমন তো কোন নির্দেশ দেওয়া নেইষে অঙ্কিত রেখাগাঁল 
টি টি বন্দৃবোণ্টত স্থানের বাইরে যেতে 


আছি ৮ “৮ রি ৮৯৮ 


পারবে না। যাঁর চিন্তায় আড়ন্টতা 
নেই তিনি একথাটা সহজেই বুঝতে 
পারবেন এবং পাশে যে রকম দেখানো, 
হয়েছে তেমান বা এই রকম আর 
কোনও ভাবে সমস্যাটির সমাধান করে 
২ নং ন্ত দেবেন। 
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আবার যাঁদ বলা-হয়--তিনটি কণ্চিকে এক কোপে নয়টি টুকরোয় ভাগ কর, 
আর কেউ ষাঁদ মনে করেন কণ্০িগলোকে সোজা অবস্থা রেখেই কাজাট করতে 


হবে তাহলে কাজটা সম্ভব হবে না। 
কিন্তু সমন্যাটির মধ্যে কোথাও এমন 
নির্দেশ দেওয়া হয়াঁন ষে, কাঁণগুলোকে 
সোজা করে রাখতেই হবে! তাই 
৩ নং চিন্ত চিন্তাকে এই দুষ্টিভঙ্গীর গাণ্ডর মধ্যে 
আবদ্ধ না রেখে যাঁদ মুক্ত দেওয়া যায় তহেলে সমাধানটা সহজ হবে । পাশের 
চন্নে যে রকম করে দেখানো হয়েছে সেই ভাবে বাঁকয়ে ধরলে এক কোপেই তনাঁট 
কি নয়টি টুকরোয় ভাগ হয়ে যাবে । 
চিদ্তার এইরকম বিম্নীন্ত বা স্বাধীনতার দম্টান্তস্বর্প আমরা কলাম্বাস 
স্বন্ধে প্রচলিত একাঁট কাঁহিনীরও উল্লেখ করতে পারি । কলাদ্বাস আমেরিকা 
আবিষ্কার বরে ছেশে ফিরে এসেছেন । এই বিরাট আঁবদ্কারে মন্ধে হয়ে 
দেশবাসী তাঁর অপর্ব কথার্তর গুশগানে পঞ্চমুখ । কিন্তু কলাম্বাসের কয়েক 
জন বন্ধু তাঁর এই প্রশংসা সহ্য করতে না পেরে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন । তাঁরা 
দল বেধে এলেন কলান্বাসের বাড় । সমস্বরে বললেন. তুঁঘ এমন ক আর 
করেছে? 2 তুম তো একটা নতুন দেশ সৃষ্ট করাঁন। আগ্োরকা দেশটা বহু 
যুগ ধরেই আছে । তুম দৈবাং সে দেশটায় গিরে পড়েছো বৈতো নয় ৷ সৃতরাং 
তোমার কীতিত্ব কোথায় 2 কলাম্বাস চুপ তরে বন্ধধদের কথা শ্যনলেন । তারপর 
তাঁদের সামনে একটা ডিম এনে বললেন--বন্ধুগণ, তোমাদের প্রশ্নের উত্তর 
আম দিচ্ছি, কিন্তু তার অগে তোমরা এই িমটাকে টোণলের ওপর সোজাভাবে 
বসাও তো দোঁখ। বন্ধূর্ণ একে একে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন । পরে 
বললেন--কলাম্বাস, তুমি নিশ্চয়ই উন্মাদ হয়েছো, নইলে এরকম অসম্ভব প্রস্তাব 
কেউ করে £ কলাম্বাস মৃদু হেসে টেবিলের ওপর ভিমটার একটা প্রান্ত অঙ্প 
একটু ঠুকে দিলেন । কলে সেই প্রাম্তটা সামান্য থেংলে গেল । এখন 'তাঁন 
সহজেই 'িডমটাকে টোৌবলের ওপর সোজাভাবে বসাতে পারলেন । তাই দেখে 
বন্ধূগণ তাঁচ্ছল্যভরে বলে উঠলেন_ এ আর এমন কী, আমরাও পারতুম । 
কলাঙ্বাস বললেন--পারতে বটে, কিন্তু পারোনি তো! আমি তোমাদের 
বলোছলূম সোজাভাবে ভিমটাকে বসাতে, এক দিক থেংলে দিয়ে বসাতে, 
তো বারণ কাঁরান। সেই রকম আমোরকা আঁবকার করা হয়তো একটা 
সহজ কাজ। কিন্তু এই সহজ কাজটা তো আর কেউ করোন, 





১৪০ শিশু-মন 


আমিই করোছ। সুতরাং কৃতিত্বটা যে আমারই তাতে সন্দেহ কী? এই 
কাহনীর মধ্য ধলাম্বাসের চিন্তাধারায় যে মৌলি?তার পারচয় পাওয়া যায় 
সেটা মূলতঃ তাঁর দ-স্টিভঙ্গর ব্যাপকতা ও অনাড়ণ্টতার জন্যই সন্ভব হয়োছল । 
শিশুর চিন্তা যাতে ব্যাপক ও স্বচ্ছন্দ হতে পারে সেজন্য গোড়া থেকেই সচেষ্ট 
হতে হবে। একই সমস্যাকে যাতে সে বাভল্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করতে 
পারে সেই মতো শিক্ষা দিতে হবে তাকে । চিন্তাধারা ভুল পথে ধাবিত হয়ে 
কখনো খাঁদ আটকে পড়ে তাহলে ভুলটা তাকে ধাঁরয়ো দতে হবে এবং ঠিক পথে 
যাতে সে চিন্তা করতে শেখে তা দেখতে হনে। আমরা দেখতে পাই অনেক 
বদ্ধমান ছেলে মেয়েও অনেক সময় সহজ অশ্ক কষতে পারছে না। তার কারণ 
ঠিক তিক পথে তার চিন্তা ধাবত না হয়ে ভুল পথে চিন্তা করতে করতে সে 
সহজ সমস্যাটাকে জটিল করে তুলেছে । 


[গ] কোন একাঁট সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে একট দাঁণ্টিকোণ 
অনপষো"ণি প্রমাঁণত হবার পর বিপরীত দৃম্টিকোণ থেকে সমস্যাট খিচার করে 
অনেতই সার্থক মৌলিক 1ন্তার পরিচয় দিয়েছেন । যেনন দোপার্নকাসের 
চিন্তাধাংশ । সাধারণ লোঠের মতো বৈজ্ঞানকণণও পূর্বে বিশ্বাস করতেন 
পৃথিবী 'চ্ছর, সখই তার চারপাশে ঘোরে । বিন্তু এই তত্ব দমে সৌরজঢাতের 
অনেক ঘট'।াকেই তিক 1 ব্যাখ্যা করা গেল না। কোপান্কাস তখন মণে। 
করলেন-_খেশ তো, সখ প. থব'র চারাদবে- পুরছে শা ভেবে যাঁদ ভাবা ধ় 
পথই থুরছে সর্ষের চাপাঁদডে তাহলে কী হয় ৮» এই অনুমানের ভীত্তে 
গতাঁন সৌরজগতের ঘটনাঝল+ ।বচার করতে সুরু করলেন এবং দেখতে পেলেন 
অনুমাণ'ট হ্থার্থ ও যথেন্ট । তেমাঁশ িউট,। ভাবলেন- ফল আপনা থেছে 
ভূতলে নেমে আসছে না ভেবে স্রাদ ভতল তার ?দকে ফলকে টানছে ভাব তাহলে 
কী হয় 2 এই দন্টকোণ থেকে সংম্লন্ট ঘটনাবল'র বিশ্লেষণ করতে করতে ?।উটন 
তাঁর মাধ্যাক্ণ শন্তির ধারণাটি গড়ে তুললে । মনোব্দ [সগমুভ ক্রয়েডও 
সেই রম চেতন মনের সাহায্ মানুষের অনেব আচরণের ব্যাখ্যা করতে না 
পেরে অবচেতন মনের ধারণা লরলেন এবং দেখলেন খারণাঁটি পুরোপু।র 
জ্ঞান সম্মত । খবপরত দিক থেখে একই ছিজিসংকে দেখবার 'িশক্ষা ছোটখাটো 
ব্যাপারেও আমরা শিশুকে দিতে পাড় 1 যেমন, ধরা ঘাক 1শশুকে ৯৯ ৫-৮ত 2 
এই অংকাঁট "যতে দেওয়া হলো । সাধারণ ভাবে এববম ক্ষেত্রে তাকে পরের 
সংখ্যাটা দিয়ে আগের সংখ্যাটাকে গুণ করতে শেখানো হয় । কিন্তু শিশাটকে 
যাঁদ বুকিয়ে দেওয়া যায় বে ৫-এর নামতা ধরে ৯ পরন্তি ডেকে পেলে যা পাওয়া 
যাবে, ১-এর নামতা ধরে & পর্ধন্ত ডেকে গেলেও তাই পাওয়া যাবে, অর্থাৎ 


মৌলিক চিন্তার 'বকাশ সাধণ ১৪১ 


৯-কে & দিয়ে গুণ করা যা, &-কে ৯ দিয়ে গুণ করাও তাই, তাহলে সে যে শুধু 
নির্ভুল উত্তরটাই পাবে তাই নয়, অপ শ্রমে অল্প সময়েই সে অঞ্কটা কমতে 
পারবে । তাছাড়া নানাভাবে এবং 'বাভন্ন পারপ্রোক্ষতে তাকে এই রকম শিক্ষা 
দিলে পরবতাঁকালে ধে কোন সমস্যাকেই দুটি বিপরীত দি থেকে বিচার করে 
দেখবার প্রবণতা তার মধ্যে জন্মলাভ করবে । 

[ঘ] সমস্যার অন্ত%ত 'বাভন্ন উপাদানগীলকে নানাভাবে সান্নবিষ্ট করতে 
করতে অনেক সময় সমাধানের বাভন্ন মৌলিক পন্থা খু'জে পাওয়া যায় । যেমন-- 

সমস্যা--তিনটি কাঞ্চকে তিন কোপে নয় 


ভাগে বিভন্ত করতে হবে। ধান সমস্যাটির 


উত্থাপন করোহলেন, সমাধানস্বরূপ পাশের ৰ 

চিন্রাট একে দেখালেন । ছা? টি 
কিন্তু যাঁর কাছে সমস্যা তুলে ধরা হলো টি / 

তাঁর মনে হলো-_এটাই কি সমাধানের একমানন তি ৫ 


উপায়; আর কি কোন উপায় নেই 2 নানাভাবে 


কণ্চগীলকে 'তাঁন সাঁজয়ে সাঁজয়ে দেখলেন ৪ নং 
আরও অনেক উপায়েই (নীচের চিন্রগীল ) এই সমস্যাটার সমাধান করা সম্ভব । 





«নং চিন্ত ৬নং চিত্র নং চিন্ ৮নং চিন্ত 


বলতে কা, প্রদত্ত বস্তুগযালকে নানাভাবে সাজাতে সাজাতেহ বজ্ঞানের অনেক 
মৌলিক তথ্য আবক্কৃত হয়েছে । যেমন, পরাক্ষাগারে 'বাভম্ব গ্যাসের মধ্যে 
বাবধ সম্ভাব্য সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ঘাঁটয়ে বিজ্ঞানী আঁবষ্কার করেছেন এত পাঁরমাণ 
একটি গ্যাসের সঙ্গে এত পারমাণ আর একটি (বা একা ধক) গ্যাস মেশালে অমনক 
রাসায়নিক দ্ুবোর সৃষ্টি হয়। 'বাভন্ন সামগ্রীকে নানান ছাঁদে সাজিয়ে নতুন 
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নতুন 'জানস তৈরী করার কাজে শিশুকে অনপ্রাণত করলে সে যে শুধু খেলার 
আনন্দ পাবে তাই নয়, কতকগুলি সামগ্রী দেওয়া থাকলে তাদের নতুন নতুন 
ভাবে সমাবিষ্ট করে নতুন নতুন জিনিস সষ্টি করবার একটি প্রবণতাও তার মধ্যে 
গড়ে উঠবে । এই ধরনের অনেক রকম খেলার কথা আমরা সকলেই জ্ঞান । 
খেমন কাঠি ?দয়ে বর্ণমালার প্রাতি!ট বর্ণ তৈরা করা, খণ্ডিত চিত্রের অংশগ্ালকে 
ঠিক ঠিক মতো জোড়া 'দয়ে পূর্ণ চন্র রচনা করা ; নানান রঙের কাঠের টুকরো 
সাঁজয়ে নানাবধ নক্সা তৈরী করা; 'বাভন্ন অংশের সংযোগে ছোটখাটো যন্ত্র 
পাতি 'নর্মাণ করা ; কাঠের টুকরো "দিয়ে ঘরবাঁড়, সাঁকো ইত্যাদি নিমণি করা; 
কয়েক প্রদত্ত অক্ষরের সাহায্যে ষত বেশী সম্ভব শব্দ গঠন করা, কতকগুীল 
1নাঁদন্ট রঙের সাহায্যে ভিন্ন ভন্ন ভাবে একই ধরনের নক্সা রঙ করা, ইত্যাদি । 
পারদর্শী 1শক্ষক-শক্ষিকারা 'বাভন্ন দৃম্টকোণ থেকে একই সমস্যা সমাধান 
বরার জনো শানাভাবেই তাঁদের ছান্র-ছান্রীদের বশক্ষা 1দতে পারেন । 


[ঙ] 1বস্ময়ক্র মৌলিক চিন্তার মূলে আধকাংশ ক্ষেত্রেই একটা প্রচণ্ড ণরজ 
বা তাঁগদ থাকে । কোন কোন ক্ষেত্রে এই গরজ বা ভাঁগদটা আসে পারিপাশ্বিকি 
কারণে, কখনো বা সংাম্লপ্ট ব্যান্তর মন থেকেই । আকাীমডিসের কথা আমরা 
সকলেই জাঁন। রাজা একটা 'নাঁদন্ট সময় 'দিয়োছলেন যার মধ্যে বজ্ঞানীকে 
সমস্যার সমাধান করে 'দতেই হবে । তাই সমাধানাঁট খুজে পাবার জন্য 1তনি 
উন্মত্ত হয়ে উঠ্েছলেন। বর্তমান বুগে আমরা দেখতে পাচ্ছ দট উন্নত 
দেশের মধ্যে একটা সস্পন্ট প্র তধোগতা চলেছে কে আগে মহাকাশের রহস্য; 
উন্মোচন করবে তাই নিয়ে । এই শ্রাভযোগিতান্ন অন্যভাত অত্যন্ত তীব্র বলেই 
উভয় দেশের বিজ্ঞানীরা প্রাতিদিনই বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করে চলেছেন। 
অনেক ক্ষেত্রেই দেখ্য যায় বিশেষ একাঁট সভা বা গুণীসমাবেশে আপন মৌ?লকতা 
প্রতিপন্ন করবার তাগদেই 'নাঁদস্টি সময়ের মধ্যে সং'ম্লণ্ট ব্যান্ত অকস্মাৎ যেন 
তাঁর 1সথান্তটি খুজে পেয়েছেন। আত্ম-প্রাতদ্ঠার আকাত্ক্ষা, মর্যাদা হারাবার 
ভয়, সৃষ্টর আনন্দ, সৃষ্ট না করতে পারার বেদনা ইত্যাঁদ অনভ্ঠীত থেকে 
বান্ত মৌল চন্তার গরজ বা তাগিদ বোধ করেন । এই বোধ যত প্রবল 
হয় মৌলিক “চন্তার উদ্ভাম হয় তই ত্বরান্ধত। দৈনান্দন জীবনেও একই 
জানস আমরা ঘটতে দৌখ । আমাদের মরণ-বাঁচনের সঙ্গে জাঁড়ত এমন কোন 
সমস্যার সম্মুখীন হলে মারয়া হয়ে আমরা তার সমাধানের সন্ধান ক।পপ এবং 
সহজে সেটা পেয়েও যাই ; কিন্তু সমাধানের জন্য আন্তারক তাঁগদ না থাকলে 
'তার নাগাল পেতে বেশ বলম্ব হয় । 

সজন-সূজক কাজে শিশু যাতে এই রকম গরজ বা তাঁগদ বোধ করতে 


মৌলক চিন্তার 'বকাশ সাধন ১৪৩ 


পারে আমাদের সেজন্য সচেষ্ট হতে হবে। প্রশংসা, পুরস্কার, সম্মান ইত্যাঁদ 
অর্জনে তাকে উদ্বুদ্ধ করে মাঝে মাঝে 'নার্দস্ট সময়ের মধ্যে গঠনমূলক কোন 
কাজ তাকে দিয়ে করাতে পারলে তার মানিক কাঠামোটি ধারে ধীরে সৃজনশীল 
গন্তার উপযোগা হয়ে উঠবে । 

তাঁগদ বোধ না থাকলে সূ্টর সম্ভাবনা যেমন সুদূর পরাহত, তেমাঁন 
আবার হন্তদন্ত হয়ে এই মুহ্‌ূততেই একটা কিছ করে ফেলবো এরকম আশা 
করাটাও ভুল । আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে মৌলিক "চিন্তার উদ্ভব হয়েছে 
সমস্যাঁট সধ্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করবার বেশ কু পরে। মনোব্দগণ 
বলেন কোন সমস্যার কথা গভীর ভাবে চন্তা করলে অবচেতন মন তার সমাধানের 
জন্য সাঁক্রয় হয়ে ওঠে । চেতন মনে সমস্যা পুস্পস্টভাবে আর না থাকলেও এবং 
নানা কারণে চেতন মন 'বাক্ষপ্ত থাকলেও অবচেতন মন আঁবাচ্ছল্নভাবে প্রচণ্ড 
জেদের সঙ্গে সমাধানের চেষ্টা করে চলে । অবচেতন মন সমাধানাট «জে পেলে 
চেতন মনে অকস্মাৎ তার উদ্ভাস ঘটে । এইজন্য অনেক সময় দেখা যায়, যে 
সমস্যার কথা গভীর ভাবে চন্তা করতে করতে আমরা রান্রে ঘ্াময়ে পাঁড় সকাল 
বেলা ঘুম ভেঙেই তার সমাধানটা আমাদের মনের মধ্যে ভেসে ওঠে । প্রকাতির 
মধ্যেও অনুরূপ ঘটনা আমরা ঘটতে দৌখ । সরস মাটতে বীজ প'ছতে দিলেই 
চারা গজায় না। বাঁজের ভেতর লোক চক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধারে পাঁরবর্তন 
ঘটতে সুরু করে। তারপর একাদন হঠাৎ দেখা যায় বীজের ঢাকনা খুলে উীদ্ভদ- 
1িশু বাঁহর্বিষ্বে উীক মারছে । তেমাঁন পাখী ।ডম পাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই তার 
ভেতর থেকে হানা বৌরয়ে আসে না। মা-পাখী ডিমের ওপর বসে তাতে তা 
দেয়। তা দেবার সময় ডিমের ভেতর 1বময়কর পাঁরবর্তন ঘটতে থাকে । তারপর 
হঠাৎ এক সময় ডিমের খোলা ভেঙে ভেতর থেকে তুলোর মতো তুলতুলে ছানা 
আসে বোরয়ে। মৌলিক চিন্তার ক্ষেত্রেও এই রকম । সমস্যাটির ওপর অবচেতন 
মন যেন তা দিয়ে চলে ; ফলে এক সময় সমাধানাটর উদ্গাম ঘটে । তাই সমস্যার 
উপলব্ধ আর সমাধানের উদ্ভাসের অন্তর্বতাঁ সময়টাকে মনোলিদগণ “উদ্াম-কাল, 
( 17190086190 061. ) বলে থাকেন৷ এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে নম্ট 
বাঁজ বা ডিম থেকে, অর্থাৎ যে বীজ বা ভিমের মধ্যে প্রাণম্ফুরণের সাক্ুয় প্রয়াস 
নেই তা থেকে, যেমন সন্তানের উদ্ভব হয় না, সেই রকম যে সমস্যা সমাধানের 
জন্য ব্যান্তর মনে সাক্রয় তাঁগদ বা গরজজ নেই যথেন্ট কালক্ষেপ করলেও তার 
সমাধান পাওয়া যাবে না। আসলে তাঁগদ বা গরজটাই হলো সব চেয়ে বড়ো 
কথা । অনেক সময় সময়ের সীমা বেধে দলে এই রকম তাগিদ বোধের সৃষ্টি 
হয় । 


১৪৪ 1শিশুমন 


শশুর মনে মৌলিক চিন্তার উন্মেষ ঘটাতে হলে তাই তার মনে তাগদ 
বোধের সণ্থার করতে হবে এবং দেখতে হবে তার জন্য সময়ের যে সামাটা "নাট 
করে দেওয়া হচ্ছে সেটা যেন 'উদ্গম-কাল্‌, রূপে ব্যবহৃত হবার পক্ষে পারাঁমিত 
হয়। 

[চ] অনেক কিছ করবার ক্ষমতা আমাদের সকলেরই আছে । 'কন্তু 
আমরা অনেক ছুই করতে পারিনা, তার কারণ করবার প্রেরণা পাইনা বলে! 
না করতে করতে করবার ক্ষমতাটাও ভোঁতা হয়ে যায়। তাই শিশুর মনাঁটকে 
মৌলিক চিন্তার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হলে প্রথম থেকেই তার মনে 
আ'বিচ্কারের প্রেরণা জাগাতে হবে, রহস্য উম্ঘবাটনের উদগ্ কামনার সণ্চার করে 
গদতে হবে তার মনে, তার মানস সত্তাঁটকে জলন্ত প্রেরণায় প্রোজ্জবল করে তুলতে 
হবে । এই উদ্দেশ্যে মাকে মাঝে তাকে যথোপধুক্ত সমস্যার সম্নুখীন করায় যে 
রকম কাজ হবে, সেই রকম কাজ হবে তাকে প্রাঞ্জল ও সরল ভাবে লেখা 'বাচন্্ 
আঁবম্কার কাঁহনী পড়তে 'দিলে বা এই সখ কাঁহনী তাকে 'নয্নামত শোনালে। 

কীভাবে 'িশু-মনে মৌলিক চিন্তার উন্মেষ সাধন করা যায় সে বিষয়ে 
কয়েকটি মান্র পদ্ধাতর আলোচনা করলাম । 'নশ্চয়ই আরও অনেক পদ্ধাত 
আছে। মৌঁলক চিন্তার আঁধকারী মাতাঁপিতা ও 'শক্ষক-শক্ষাঁয়ন্রী আরও 
অনেক পদ্ধাত 'নজেরাই আঁব্কার করতে পারবেন । 


শশব-দর্শন 


সাধারণতঃ আমরা বিবাস কার শশুর কোন রকম দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গী 
থাকতে পারে না । আমাদের কাছে দর্শনের অর্থ 'বিজ্ঞ বা আভভ্ঞ ব্যান্তর বভিন্ব 
চিন্তাধারার সসন্বম্থ সমন্বয় । শিশুদের আভজ্ঞঞতা 'নিতাশ্তই কম ; তাই 
তাদের যে কোন দর্শন আছে, এ কথাটা আমরা সহজে মাঁননা । কিন্তু শিশুরা 
প্রায়ই কথায় বাতয়ি নানান প্রাকীতিক ঘটনা, 'বাভন্ন বস্তুর উংপাত্ত ও মনের 
প্রকীত ইত্যাদ বিষয় সম্বন্ধে যে সব আভমত প্রকাশ করে, সেগাল বম্লেষণ 
করলে দেখা যায় তাদেরও একটা স্বতন্ত্র দ:টভঙ্গী আছে, তাদেরও চিন্তাধারা 
বিশেষ একটা পথ বেয়ে চলে । শিশুর বিশেষ চিম্তাধারারই নাম শৈশব-দর্শন ! 

প্রথমতঃ দেখা ষায় শিশু কঙ্পনা ও বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে না। 
তার মধ্যে স্বাতন্ত্যবোধ খুবই ধীর গাতিতে জাগারত হয় । প্রথমে সে অন্যান্য 
ব্যস্ত অথবা বন্তু থেকে নিজেকে আলাদা করে ভাবতে পারে না। তাই তার 
আপন মনের অনুভাৃতি, চিন্তা ও কঞ্পনা তার কাছে বাহর্জগতের সামগ্রী বলে 
মনে হয় । ছোটো ছোটো শিশুরা মনে করে চিন্তা এক রকম চ্ছুল দৈহিক ক্রিয়া 
মান্ত। চিন্তা আর কণ্ঠস্বরের মধ্যে কোন তফাৎ তারা বুঝতে পারে না। তারা 
গব*্বাস করে মুখ ও জিভের সাহায্যে আমরা চম্তা কার। সাত থেকে দশ 
বছর বয়সের শুরা অনেক বয়স্ক ব্যান্তরই মতো মনে করে মাথার সাহায্যেই 
আমরা চিন্তা করি। তবে তাদের 1বন্বাস মাথার মধ্যে সূক্্ সক্ষন সবরের সাহায্যে 
চিন্তা করা হয়। কেউ কেউ বলে চিন্তাকে দেখা বা ছোঁয়া যায় না, 
কিন্তু যখন সে মুখের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে তখন আঙুল দিয়ে 
তাকে ছেখয়া যায়। চিন্তার আবাস্ভীম দেহের মধ্যে একথা 'ব্বাদ করলেও 
বাহজগতের বস্তু থেকে চিন্তাকে তারা পৃথক করে ভাবতে পারে না। অনেক 
শিশুর ধারণা, যে বাতাস গাছে পাতায় মর্মর জাগায় আমাদের চিম্তারাশি সেই 
বাতাস দিয়ে তৈরী । 

স্বন সম্বম্ধেও শিশুদের ধারণা অদ্ভূত। কেউ মনে করে রাতির 
বেলায় স্বপ্নের দল বাইরে থেকে এসে তার বিছানার চারপাশে পতৃপত: করে ঘ.রে 
বেড়ায় । কারো বা ধারণা স্বপ্নগুলি ছোট ছোট ছবি, ধকংবা ঝলমলে আলো ॥ 
চাঁদা মামা, মেঘ, সৃজজি, বাতাস অথবা রাজ্তার পাশে যে সব আলোক ভ্ম্ভ আছে 
তারাই রাঁত্বর হলে স্বস্নদের চাঁরাঁদকে পাঠিয়ে দেয় । কোন একটা বিশেষ ঘরে 
অনেক সময় শিশুরা শুতে চায় না। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে-_-এ ঘরে স্বস্য 


শিশু-মন--১০ 


১৪৬ শিশু-মন 


থাকে । একটু বড় হলে তারা মনে করে স্ব্ন বাইরে নয়, তাদের নজেদের 
মাথার ভেতরেই থাকে এবং ঘাময়ে পড়লে বাইরে বোরয়ে আসে, আবার জেগে 
উঠলেই মাথার ভেতর ঢুকে পড়ে । দশ এগারো বছর বয়েস হলে শিশদরা দ্বপ্নের ' 
অলাকতা বুঝতে শেখে । 

কোন কন্তু বা বিষয়ের নাম সম্বন্ধেও ছোটদের ধারণা অদ্ভুত। তারা 
মনে করে নামটা বস্তু বা বিষয়ের একটা নিজস্ব গুণ । সূর্যকে যেমন উদ্জবল 
গোলাকার একটা জিনিস ছাড়া আর কোন রকমেই ভাবা যায় না, সেই রকম তাকে 
“সুজ জ' ছাড়া আর কোন নামও দেওয়া যায় না। নামটা বতুর একটা 
অপারহাধ গুণ, নাম ছাড়া বস্তুর আঁ্তত্ব থাকতেই পারে না। শিশুদের ধারণা 
বস্তু তৈরা হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার একটা নামকরণ হয়ে গেছে এবং সে নামের 
রদ- [দল অসম্ভব । 

আর একটা 1বষয়ও 1খশুদের চিন্তাধারাটা বেশ একটু আভনব । সেটা হল 
সূর্য, চন্দ্র গ্রং, তারা প্রভ্ীতর গাঁতাবাধ । শিশুরা যখন পথ "দিয়ে চলে তখন 
দেখে এই সব পৈসাকি ্তুগীলও যেশ তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে স্র॥ করেছে। 
ছোট ছোট ?শশুরা মনে ঝরে তারাই তাদের যাদ-পন্তি দিয়ে এই সব বন্তুকে 
গাতিশ।নল করে দেয়। নিজেদের এই আশ্চর্য ক্ষমতার আঁধকারী ভেবে তারা 
আনন্দে ও গর্বে উৎফল্ল্ল হয়ে ওঠে । কিন্তু খখন একটু বড় হয়, তখন তাদের 
এই দৃষ্টওক্গীর পাঁরণর্তন ঘটে। তারা কমে ক্লমে তাদের এই শান্ত সম্বন্ধে 
সান্দহান হরে ওঠে, নৈপাগকি বৃদ্তুগীলকেই জীবন্ত ও গাঁতশীল বলে ভাবতে 
সুরু করে । তারা মনে করে সূর্য চন্দ্র খন তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে, তখন 
আপন খেয়ালেই চলে. তাদের আদেশে চলেনা । 

জীবন ও চেতনা সনধণ্ধেও ?শশুর ধারণা বিচিন্ন । প্রথম প্রথম যে বতু কাজ 
করে এ৭ং যার প্রয়োজনীযতা আছে শিশু শুধু ত।কেই প্রাণবন্ত ও চেতন বলে 
মনে করে। সূর্য আলো দেয়, মেষ জল দেয়, বাতাস চলাচল করে আরাম দেয়, 
নদ বুকে করে 1ডঙ বয়ে নয়ে যায়। প্রায় সবাকছুই ।কছু নাকছু কাজ 
করে এবং মানুষের কোন না কোন বাজে লাগে । তাই শশুর মনে হয় বব 
জগতে সব িকছুরই প্রাণ আছে, চিতন্য আছে। ছ' সাত বছর বয়েস হঙ্গে 
জীবন সম্বন্ধে শিশুর ধারণা একটু বদলে ধায় । সব 'কছুকে সে আর তখন 
জীবন্ত মনে করেনা। যে স্ব বস্তুর "ন্ড্রাচড়া করার ক্ষমতা আছে শিশুর 
মতে শধু তারাই প্রাণ ও চেতনার আধকারী । সূর্য” চন্দ্র আকাশের ওপর ঘরে 
বেড়ায় । বাতাস চারপাশে দাপাদাপি করে । গ্রাছের ঝরা পাতা, আকাশের হালকা 
মেঘ দিকে দিকে আযান করে । তাই সেগুলি সজীব ও সচেতন। কিন্তু 
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ঘর-বাড়ি, মাঠ, পাহাড় যাদের চলাচলের ক্ষমতা নেই, শিশুর দর্শনে তারা নির্জঁব 
নিশ্চেতন। আট দশ বছর বয়েস হলে শিশু জীবনের গাণ্ডকে আরও একট, 
সত্কীর্ণ করে ভাবতে শেখে । গাঁতশীল বন্তৃমান্রকেই সে আর প্রাণবন্ত মনে করে 
না। শুধু যে বস্তুর নিজ-ব গাত আছে, তাকেই সে সজীব ভাবে । তাই 
বাতাস সজীব, 'কন্তু মেঘ নিজাঁব, কারণ মেঘ ানজে চলে না, বাতাস তাকে 
চালিয়ে নিয়ে যায় । [ঠক এই কারণেই নদ। জীবন্ত, কিন্তু 'ডিঙ জড়। নদী 
নিজে চলে, ডিডি চলে জলের টানে । প্রায় এগারো বছর যখন তার বয়েস, 
তখন 1শশু কেবলমান্ন জীবজন্তু ও গাছপালাকেই, এমন ক শুধু জীবজম্তুকেই 
প্রাণ ও চৈতন্যের আঁধকারী মনে করে, বাকী যা কিছু সবই তার কাছে জড় 
জশতের আধবাসী -নে পড়ে । ব*বজগং জীব এবং জড় এই দুঁ১ ভাগে বিভন্ত 
হয়ে বায়। 


বন্তুর উৎপাত্ত সমান্ধেও [শশুদের ধারণা বেশ কৌতুকপ্রার। সাত আট 
বহরের শিশু প্রকাতকে মান;ষের সক্ট বলে মনে করে। তার ?বদ্বাস কোন এক 
সময়ে কোন একজন মানুষ একটা জলন্ত শোলক তৈরী করে আকাশে ছশুড়ে 
'দিয়োছল, সেই গোলকটাই সংর্ঘ। মাটি কেটে মানুষ খাল তৈরী করেছে। 
তারপর তার ভেতর জল ঢেলে নদী, পুকুর, বিল, বিলের সৃ'ন্ট করেছে । মাটর 
পর মাটি চণিপয়ে পাহাড় পর্বত তৈরী করেছে । ম্বাটকে জমাট করে পাথর 
গড়েছে । পাথর ভেঙে ম।টি করেছে, ইত্যাঁদ । কন্তু প্রকাতর উৎপাত সন্বন্ধে 
শিশুর এই রকম ধারণা সন্েও প্রকীতিকে জীবন্ত মনে করা শিশুর পক্ষে কষ্টকর 
হয় না। মানৃষ যে সূর্য সাঁন্ট করেছে সেই সুই শিশুকে অনুসরণ করে। 
মানুষের গড়া পাহাড় দিনে দিনে বেড়ে ওঠে । দোকান বীজ তৈরী করে পাতা 
এবং ফুলের জন্য তার ভেতর লাল, নীল, সব্জ, হল.দ ইত্যা।দ রঙ ভরে দেয়, 
কিন্তু সেই বাঁজ থেকে নিজে নজেই অকুরোদ্গম হয়, পাতা গজায়, ফুল ফোটে, 
ফল ধরে । শশুর এই সব ধারণার পেছনে আছে তার বৈশিষ্ট্য । অজ্পবয়সক 
শিশু অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক । তার বিশ্বাস যা-কছ7 আছে সব তারই সুখের 
জন্য । এই মনোভাব থেকেই সে ভেবে নেয় 1ব্ব-প্রকাত মানুষের জনাই তৈরা 
হয়েছে । 'ম্বতীয়তঃ মাতা'পতার শান্তর ওপর শিশুর অগাধ বশবাস। তাঁদের 
সে সর্বজ্ঞ সর্বশীল্তমান বলেই মনে করে । তার চিন্তার এই 'বাশম্ঠতাই মানুষকে 
প্রকাতির ত্রণ্টা বলে তাকে ভাবতে শেখায় । শিশু ক্রমে ক্রমে বত বড় হতে থাকে 
কা্-কারণ সম্বষে তার ধারণা ততই বাস্তব হয়। সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টি ভঙ্গীরও 


পাঁরবর্তন ঘটে । 


১৪৮ শিশু-মন 


াব্যষজগতের সব কিছুই মনকে আকর্ষণ করে। শিশু যা কিছুর 
সংস্পর্শে আসে তাকেই বুঝবার চেস্টা করে এবং তার সম্বন্ধে একটা ধারণা 
গড়ে তোলে । সমজ্জ বিষয় সম্বম্ধে শিশুর ধারণা আলোচনা করা বতর্মান ক্ষেত্রে 
লশ্ভব নয় বলেই কয়েকটি মাত্র প্রধান প্রধান বিষয়েরই উল্লেখ করেছি । পর্যবেক্ষণ 
ও গবেষণার সাহায্যে যে কেউ শৈশব সম্বন্ধে আরও অনেক মূল্যবান তথ্য 
উদ্ঘাটন করতে পারবেন । এজন্যে তাঁদের শুধু শশুমন সম্বন্ধে কৌত্‌হলা 
হতে হবে আর দূষম্টিভঙ্গীটিকে করতে হবে স্বচ্ছ এবং সংস্কার মস্ত । 


শিশু-সাকিভা। 


সাহিত্যের সার্থকতা যাচাই করবার কাপ্টপাথরটা কণ সে বিষয়ে ভিন্ন জনের 
ভল্ন মত থাকাই স্বাভাবক। এক শ্রেণীর সমালোচকের মতে সাহিত্য সৃষ্ট তখনই 
সার্থক হয় যখন নাক সেই সাহত্য পাঠককে সামাজিক ও নীতিপরায়ণ হতে 
উদ্বৃদ্ধকরে। [বিপক্ষশ্রেণীর সমালোচকেরা মনে করেন সাহিত্যের উদ্দেশ্য আর যাই 
হোক অন্ততঃ নীতাঁশিক্ষা বিতরণ করা নয়--তার জন্য আছে নানাবিধ ধর্ম পন্ভক, 
বাবধ নশীতিগ্রন্হু। কিন্তু সাহত্যের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, সেটা কখনো 
পূর্ণ হতে পারে না যাঁদ না সে সাহত্য যাদের উদ্দেশ্যে লেখা তাদের মনকে 
গভীরভাবে আক্ষণ করে তাদের সমগ্র চিত্তঁটিকে বিষয়বস্তুটির প্রাত উন্মুখ 
করে তুলতে পারে । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন--“কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা-_ 
পদ্যের ঘোড়ায় চড়েই হোক, আর গদ্যের পা চালিয়েই হোক । সেই উদ্দেশ্য- 
সাম্ধর সক্ষমতার দ্বারাই তাকে 'বচার করতে হবে ।” মোট কথা, 
সাাহত্যের উদ্দেশ্যাট সফল হবার আগে রচনাটি পাঠকের হ্দয়গ্রাহণী হওয়া 
দরকার । িশু-সাহিতোর সার্থকতা তাই নির্ভর করছে শিশু-মনে তার 
প্রভাবের পারধ ও গভীরতা কী রকম তার ওপর । 

অত্যন্ত দুঃখের বথা আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই শিশু-সাহিত্যের বিচারক-_ যাঁরা 
বয়দ্ক তারা, শিশুরা নয় । আমরা প্রায়ই ভুলে যাই আমাদের যা ভালো লাগে 
শিশুর সেটা ভালো নাও লাগতে পারে। আমাদের 'শক্ষাদণক্ষা, আমাদের 
বহহাবচিন্ত্র আভিজ্জরতা, আমাদের নানারকম সংস্কার যে আমাদের দঁচ্টভঙ্গীটাকে 
শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে স্বভাবতঃই পৃথক করে রেখেছে একথাটা আমাদের মনে 
থাকে না। আমার মনে হয় এই অনাঁধকার চচরি স্পৃহা সম্বরণ করতে হবে 
আমাদের । শশু-সাহত্যের হূদয়গ্রাহতার বিচার করবার ভার 'দতে হবে 
শিশুকেই । শিশুর কোন্‌ বইটা ভালো লাগে, কোনটা লাগে না, কেন লাগে বা 
লাগে না, সে সম্পর্কে গবেষণা করতে হবে শিশুর মতামতের ভিত্তিতে | 

শিশু মনের ওপর সাহত্যের প্রভাবটাই যাঁদ বড়ো কথা হয়, তাহলে ধিনি 
পার্থক শশু-সাহাত্যিক হতে চাইবেন তাঁকে ?শিশু-মনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে 
পারচিত হতে হাবে। তাঁকে গভীর ভাবে ভালোবাসতে হবে শিশুদের । অন্তরঙ্গ- 
ভাবে মিশতে হবে তাদের সঙ্গে । শিশু-মনজ্তাত্বকেরা সুদীর্ঘ গবেষণার পর 
শশু-মন সম্বন্ধে যে সব মূল্যবান তথ্য 'লাঁপবন্ধ করেছেন সেগুলি যত্বের 
দঙ্গে পাঠ করলেও তিনি সে সম্বন্ধে বেশ একটা সূহ্ছ, বালঘ্ত অথচ বিজ্ঞান- 
পম্মত ধারণা অর্জন করতে পারবেন । 

শিশু-সাহিত্যের মধ্যেও বাভন্ন প্রকারভেদ থাকতে পারে । যেকোন একাঁট 


১৫০ শশু-সন 


সাহত্য সকল শিশুকেই সমানভাবে মুগ্ধ করে না। শশুর বয়েস ও তার 
মানাসক পযাষ্টর সঙ্গে সাহত্যের ভাষা, বিষয়বন্তু ও উপস্থাপনের ভঙ্গীটর যাঁদ 
সামঞ্জস্য থাকে তবেই সে সাহত্য শিশুর মনের ওপর গভীর ভাবে রেখাপাত 
করতে পারবে । 

1শশু-মনম্তাত্বকেরা লক্ষ্য করেছেন, তিন বছর বয়েস থেকে আরম্ভ করে 
শিশুর মনে সমাজের প্রভাব প্রবলতর হতে থাকে । তার দৃম্ট জড়বস্তুর তুলনায় 
জবজন্ত, বিশেষতঃ মানুষ এবং মানুষের আচার আচরণের প্রাত বেশী করে 
আকৃষ্ট হয় । অন্যের কামনা বাসনা, আবেগ অনুভ।তকে সে নিজের মধ্যে 
আরোপ করে নিজের মতো করে অনুভব করে। তাই মনে হয় ?শশু-সাহিত্যের 
এই স্তরে মানুষ এবং অপরাপর প্রাণী বিষয়ক আলোচনা থাকতে পারে । 

শিশু স্বভাবতঃই কর্মচণ্ল । তার প্রকীতিগত প্রেরণাগ্াাল ক্রমে ক্রমে 
উদ্মোষত হয়ে তাকে আঁতমান্রায় চণ্চল করে তোলে । কর্মের গ্রাতি, গাঁতশীলতার 
প্রীত শিশুর যে আকর্ষণ তার পারচয় তার ভাষা বিশ্লেষণ করলেই পাওয়া যায় । 
প্রাথামক স্তরে শিশুর ভাষায় বিশেষ্য পদের আধব্য দেখা যায় । কিন্তু বয়*কদের 
আভধান অনুযায়ী বিশেষ্য পদ হলেও শিশুর আভিধানে আধকাংশ ক্ষেত্রেই 
সেগুল ক্রিয়াপদের মতোই কাজ করে, কারণ একাঁট মান্র বিশেষ্য পদ অনেক সময় 
ণশশুর একাঁট পূর্ণ আঁভপ্রায়কেই প্রকাশ করে থাকে । যেমন, 'জল" এই শব্দাটর 
সাহায্যে শিশু হয়তো বলতে চায়, “আমাকে জল দাও' ?িংবা 'আমি জল খাব 
না"। শিশুমনের এই দিকটির কথা ভেবে মনে হয় শিশু সাহত্যে নানারকম 
কাজের উল্লেখ থাকলে--একটা চণ্চলতা, একটা গাঁতিশীলতা থাকলে শিশুর কাছে 
সেটা বেশী করে আকর্ষন'য় হয়ে উঠবে। 

চার বছর বয়েস থেকে শিশুর কৌতূহল দ্রুতগাঁততে বাড়তে থাকে । 
বড়োদের কাছে যা আকণ্িংকর, ঘা নগণ্য, শিশুদের চোখে সেগুলও বিস্ময়ের 
সৃষ্ট করে। জ্ঞান আহরণের জন্য শিশু তার 1বকচমান হী্দ্রয়গৃলির ওপর 'নভ'র 
করে। তার চার পাশে অহরহ যে সব ঘটনা ঘটছে সেগীল যত তুচ্ছই হোক না 
কেন তাদের লক্ষ্য করে। সংসারে নবাগত শিশুটির কাছে সব কিছুই 1ব্ময়কর । 
শিশুর জগং আর আমাদের জগৎ এক নয়। আমাদের গণ্ডি বহুীবস্ভত, তাই 
আমাদের কৌতূহল 'বীক্ষপ্জ, আমদের অন,৬,৩ অগঙার । শিশুর সংসারটি 
ক্ষুদ্ধ; তাই তার কৌতুহলও নিবদ্ধ, তার অনুভুত গভীর, 'নাবড়। 
সেকোন জীনসকে কী চোখে দেখে সেটা আমাদের জানতে হবে। সেই 
1জানসাঁট সম্পর্কে তার ষে অনুভ্ঞাত তারই কথা লিখতে হবে। রবীন্দ্রনাথ 


শিশু-সাহত্য ১৬১ 


বলোছলেন, “কোন দন ব্যাঙের খাঁ কথাটি ক পেরোছ লিখতে, আর সেই 
নেড়ী কুকুরের ট্র্যাজেডী 1” শিশু-সাহত্যে ব্যাঙ আর নেড়ী কুকুরের যে স্থান 
তাকে স্বীকার করে না নিলে শিশু-সাহত্য রচনা করা কোন 'দনই সার্থক হতে 
পারে না। 

শিশুর কষ্পনা করবার ক্ষমতাটাও শিশু সাহত্যিকের বিবেচনার বিষয় । 
শিশু-মনস্তাত্বক লক্ষ্য করেছেন ছ'বছর থেকে চৌম্দবছরের শিশুর কহুপনা 
আধকাংশ ক্ষেত্রেই প্রায় বাস্তবের মতোই জীবন্ত ! এই সব শিশুর ক্পনা 
অনেক সময় এমনি সজীব হয়ে ওঠে বে তারা বাস্তব ও ক্পনার মধ্যে কোণ রকম 
সীমারেখা টানিতে পারে না। বিজ্ঞানীরা আরও লক্ষ্য করেছেন শে শিশুরা € এবং 
আধকাংশ বয়স্ক ব্যান্তও) দৃশ্যের কল্পনা যত ?নধ্'ত ভাবে করতে পারে, শব্দ 
স্বাদ গন্ধ ও স্পর্শের কঞ্পনা তত নখ তভাবে করতে পারে শা। সজীবতার 
শদক দিয়ে বার করলে দৃশ্যের পরেই শব্দের স্ান। তাই শিশুর সাহত্যে বদি 
দৃশ্য ও শব্দের বর্ণনা পর্যাপ্ত পাঁরমাণে থাকে তাহলে সহজেই তার কম্পনা 
উজ্জীবত হবে । অর্ণ-পাঁরচয়ের “জল পড়ে, পাতা নড়ে” এই কউ বথার মধ্যে 
একাঁট "চরন্তন বর্ষানাবড় ধ্বানময় চিত্র সূন্দর ভাবে ফুটে উঠছে বলেই 
শিশুর কাছে এই কথাগ্জলর আকর্ষণ এত বেশী । 

সার্থক সাহত্যে বার্ণত 'বাভন্ন চারন্রের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে পাঠক তার 
মনের অনেক রুদ্ধ আবেগ ও আকাংদশর পরোক্ষ চাঁরতার্থতা ঘাঁটয়ে আনন্দ 
পান। অতৃপ্ধ কামনা বাসনাগু?লি আত্মপ্রকাশের কোন রকম সুযোগ না পেলে 
মানুষ অস্বাভাঁবক-_-এমন কি উন্মাদও হয়ে পড়তে পারে । সাহিত্য পাঠককে 
এই ভারসাম্য অক্ষুগ্ন রাখতে সহায়তা করে । সুতরাং যে সাহত্যের মধ্যে বাবধ 
চারন্রের সঙ্গে একাত্মতানুভূঁতির মাধ্যমে শিশু তার অত্ঞ্ধ কামনা বাসনা 'লিকে 
চাঁরতার্থ করবার বেশী সুযোগ পাবে সেই সাহত্য তার মনকে বেশী করে নাড়া 
দেবে। 

বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর স্বাতনম্ত্যবোধও বাড়তে থাকে । বড়োদের 
সঙ্গে অনেক বিষয়ে তার মতের আমল ঘটে । অথচ ভয়ে, সম্ভ্রমে কিংবা 
সংঙ্কোচে সে দৃঢ়ভাবে নিজেকে জাহির করতে পারে না। তাই 
তার মনেবর ভেতর একটা ক্ষোভের স.।ণ্ট হয় ! রুপকথা শিশুর এই ক্ষোভটাকে 
পরোক্ষভাবে চাঁরতার্থ হবার সুযোগ দেয় ৷ লক্ষ্য বরলেই দেখা যাবে রূপকথার 
রাজনন্দন ভাইনীর চোখে ধূলো "দিয়েছে, দৈত্যদানবকে যৃণ্ধে হারিয়ে বা হত্যা 
করে বাঁন্দনী রাজনাম্দনীকে উদ্ধার করে এনেছে । এখানে ভাইনী এবং দৈত্যদানব 
বয়স্কদের এবং রাজপনুত্র শিশুর নিজেরই প্রতীক । তাই এই সব কাহন? পণ 


১৬২ শিশহ-মন 


করে বড়োদের প্রাত তার যে ক্ষোভ শিশু পরোক্ষভাবে সেটাকেই প্রকাশ করার 
সুযোগ পায়। 

যে সাহত্যের মধ্যে আমাদের বিফল বাসনাগুীল সফল হয়ে উঠতে দেখি সেই 
সাহিত্যই আমাদের ভালো লাগে । কিন্তু সাহত্যকে চিত্তাকর্ষক করতে হলে ষে 
তার মধ্যে আমাদের অপূর্ণ কামনারাশিকে পূর্ণ করে তুলতেই হবে এমনও কোন 
কথা নেই। সাহত্যের মধ্যে যাঁদ এমন কোন চারন্রের সন্ধান পাই যে নাক ঠিক 
আমারই মতো--যার সুখদখ, ব্যথা বেদনার অনুভাঁত আমার সুখ দুঃখ ব্যথা 
বেদনারই মতন, যে আমারই মতো আশা আকাত্ষা পোষণ করে, ভাঁবষ্যতের 
স্বপ্ন দেখে, _ অর্থাৎ ঘার মধ্যে আম 'নজেরই প্রাতচ্ছব প্রাতফাঁলত হতে দোঁখ, 
তাহলে তার প্রত সহজেই আমার "চত্তীট সহানুভীততে ভরে উঠবে, আত সহজেই 
তার সঙ্গে নিজেকে একাঝ্ম মনে করতে পারবো, ধার ফলে সাহত্যাটও আমার 
কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে । 1শশু-সাহিত্যকে শিশুর চিত্তাকর্ষক করে তুলতে 
হলে তার সমস্যাগুলি কী জানা দরকার । আরও জানা দরকার এই সব সমস্যার 
কী ধরনের সমাধান সে চায়। তারপর তারই 1ভাত্ততৈে তার জন্য সাহত্য 
সৃন্টি করতে হবে। 

[শশুর সাঁহত্যে কোন বিষয়ে কিছু বলার সময় যাঁদ সে সম্বন্ধে তার 
ধারণাঁটকেই তুলে ধরা যায় তাহলে সহজেই সেট। শিশুমনকে আকর্ষণ করবে । 
আমরা আগেই বলোছি বিশ্বের বিভিন্ন কতু সম্পর্কে ভিন্ন 1ভন্ন বয়েসের শিশুর 
ধারণা আলাদা । যেমন প্রথম প্রথম 1শশু নিম্বানাথিলের সব কিছুকেই 
জীবন্ত মনে করে, যেমন মনে করতো আদিম যুগের মানুষের । সুতরাং খুব 
অল্পবয়স্ক শিশদের সাহত্যে এক টুকরো পাথরকেও প্রাণবন্ত বলে বর্ণনা করা 
চলে। শিশুর বয়েস যখন ছ'সাত বছর তখন সে শুধু সচল বস্তুকেই জীবন্ত 
ভাবে, জড় বা অচল বস্তু তখন তার কাছে প্রাণহীন। গাছের ঝরা পাতা, 
আকাশের হালকা মেঘ তার কাছে সজীব, কারণ তারা গ'তশঈল ; 'কিন্ু 
ঘরবাঁড়, পাহাড় পরত শিরজীব। আট দশ বছরের শিশুর চোথে শুধু যে- 
বস্তুর নিজস্ব গাতি আছে, সেটাই জীবন্ত ; যার নিজদ্ব গাঁত নেই তা প্রাণহীন । 
নদী জীবন্ত কারণ তার নিজস্ব গাঁত আছে, 'কন্তু ?ডাঙ জড়, কারণ সে নিজে 
চলে না, নদীর স্রোত তাকে টেনে নিযে যায় । একই কারণে বাতাস সজীব, কিন্তু 
মেঘ নিজাঁব। আরও একটু বয়েস বাড়লে শিশু জীব ও জড়ের মধ্যেকার 
সীমারেখাটা বুঝতে পারে। কোন একটা বস্তুকে আমরা বড়োরা যে 
চোখে দেখি, শিশুরা সে চোখে দেখে না। আমাদের কাছে যেটা সহজ, 
শিশুদের কাছে সেটা দুর্বোধ্য । আমাদের কাছে যা অলীক শিশুর কাছে হয়তো 


শিশহ-সাহিত্য ১৫৩ 


সেটাই চরম বাস্তব । তাই শিশূর সাহত্যে যাঁদ তার ধারণাগূলিকে যথা সম্ভব 
ঠাঁই দেওয়া হয় তাহলে সে নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হবে । 

সাহত্যকে শিশুর মনোগ্রাহী করতে হলে দেখতৈ হবে যেন বার্ণত বিষয় 
বা ঘটনাগ্ীল তার কৌতূহল, আবেগানৃভাতি এবং প্রেরণাগ্যালকে (সহজাত ও 
অজিত ) গভাঁরভাবে নাড়া দেয় ৷ তাহলে শিশু ধতই পড়বে ততবেশী কৌতূহল? 
হয়ে উঠবে । কখনো খুশী হবে, কখনো রুন্ট হবে, কখনো বা ভীত হয়ে 
পড়বে । কখনো বা পরাজয়ের গ্ল।নি তাকে 'নরাশ করবে, আবার পর মৃহৃতেই 
জয়ের আনন্দ তাকে উচ্ছল করে তুলবে । সাহিত্যের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ ঘটলে 
তবেই সাহত্য হয়ে উঠবে আকর্ষণীয় । 

সাঁহত্যকে চিত্তাকর্ষক করবার আরো অনেক মনস্তাত্বক বাধ আছে। 
বিশেষ করে অল্পবয়স্ক শিশুর সাহিত্যে হরপগহল যাঁদ পাঁরত্কার এবং বড়ো বড়ো 
হয় তাহলে শিশুর গন সাবলশল ভাবে রচনার মধো নিবিষ্ট হবে। সাঁহত্যে যে 
সব ঘটনার বর্ণনা থাকবে সেগ্ীল- অন্ততঃপক্ষে প্রধান প্রধান ঘটনাগুল--. 
যাঁদ চিত্রের মাধ্যমে রূপাঁয়ত হয় তাহলে শশুমনে তারা গভীরভাবে রেখাপাত 
করবে। বিশেষতঃ অল্পবয়স্ক শিশুর মনে কল্পনার উদ্রেক করতে হলে শুধু ভাষাই 
যথেন্ট নয়, ভাষার পাঁরপুরক হিসেবে চিন্নেরও দরকার আছে । আজকাল শিশু- 
সাহত্যে ছবির ছড়াছ'ড় দেখতে পাই । কিন্তু সাহত্যে ছাবর প্রয়োজনীয়তা আছে 
বলে যেমন তেমন ছাঁব হলেই চলবে না। শিশু রঙ্‌ ভালবাসে, কিন্তু একরাশ 
রঙ: 'দয়ে ছাব আঁকলেই যে শিশুর ভালো লাগবে তানয়। কোন্‌ রঙের সঙ্গে 
কী রঙ্‌ মেশলে তার আকর্ষণ বেশী হয় তাও জানতে হবে । অনেক সময় 
রঙীন ছবির চাইতে পেন্সিল স্কেচ: কিংবা বালনো কাট মনের ওপর বেশী 
দাগ কাটতে পারে । শিশুর পক্ষে সেই রকম ত্র বেশী উপযোগন হবে, যা নাকি 
তার কল্পনাকে উত্জীন4ত করবে । মোটের ওপর কোন বয়েসের শিশু কী ধরনের 
ছাঁব ভালবাসে গবেষণা করে দেখা দরকার । এ ব্যাপারে চিন্রাশজ্পণী ও কথাশিষ্পীর 
মধ্যে নিবিড় সহযোগিতা থাকতে হবে। বর্ণনার মধ্যে যদি ধনির একাঁট 
সাবলীল ঝংকার থাকে তাহলে সহজে তা ?শশ.র মনটিকে কেড়ে নেবে । 

[িষয়বতুর মধ্যে নৃতনত্ব থাকলে 'শশ্দর মন সোঁদকে আকৃষ্ট হবে। যেমন ঃ 
হাট্রমাটম টিম, তারা মাঠে পাড়ে ডিম, তাদের খাড়া দুটো শিও্‌, তারা হাট্রিমাটিম 
1িম।” গবশেষতঃ আঁচ্কত হাটুমাটিমাট যাঁদ একাট কিন্ভূত কিমাকার জানোয়ার হয় 
তাহলে তো কথাই নেই । সাধারণতঃ শিশুরা হাতি কিংবা ঘোড়াকে নাচতে দেখে 
না। তাই যখন তারা পড়ে “হাতি নাচছে, ঘোড়া নাচছে, কদমতলায় কে?” 
তখন স্বভাবতঃই তাদের কৌতূহল আর কৌতুকবোধ উদ্দাম হয়ে ওঠে ৷ সুকুমার 


১৬৪ 1শশু-মন 


রায়ের “আবোল তাবোল” তার নৃতনত্বের জন্যই শিশুদের কাছে এত 'প্রয়। 
অবশ্য এই জাতীয় ছড়া ও কবিতার মধ্যে সুমিষ্ট ধবাঁনরও একটা চমৎকার 
ব্ঞ্জনা আছে । 

যথা সম্ভব শিশুর ভাষাতেই শিশুর সাহত্য রচনা করা দরকার । আমাদের 
পাঁরপক্ক ভাষার সাহায্যে শিশুর কোমল মনে রেখাপাত করা সহজ 
নয় । সাঁত্যকারের শিশু-সাহত্যি গড়তে হলে শশুর শব্দ-সদ্ভার জানতে 
হবে। অনেক সময় কোন কতু বা প্রাণীর বর্ণনা প্রসঙ্গে যাঁদ তার একাঁট 
গবশিষ্টতার উল্লেখ করা হয় তাহলে সহজেই সেটা ?শশ্‌র মনকে কেড়ে নেয়। 
যেমন, দাদুর দম্তানা'র “কুটুর কুটুর নেংটী ইদুর” | নেংউ ইশ্দুর কুটুর কুটুর 
শব্দ বরে। নেংউী ই'দুরের এই বশেষণটা তাই খুবই স্বাভাবিক এবং শিশুর 
কাছে সহজবোধ্য । 

শিশু-সাহিত্যককে মিশতে হবে শিশুর সঙ্গে। তার ভাষাবকাশের 'বাভল্র 
হ্ভরে তার মনোজগতে কা কী পারবততন ঘটছে সেটা লক্ষা করতে হবে । তাছাড়া 
শশুর লেখা ও বলা কাঁবতা-কাহিনী, শিশু তার কথাবার্তা ইত্যাঁদ বিশ্লেষণ 
করলেও শিশু-সাহাত্যিক বুঝতে পারধেন কী রকম ভাষা ব্যবহার করে এবং তার 
কল্পনার প্রকাতিটাই বা কী রকম, তার চিন্তাধারার গাঁতটা কোন দকে | সংস্কার- 


মুস্ত আপন শৈশব স্মতও সার্থক শিশু-সাহিত্য রচনায় সাহাভ্যকের যথেন্ট' 
কাজে লাগতে পারে৷ 


শিশুর জাগ্রন্ত 


মনের মতো কাজ না হলে সে কাজ কেউ করতে চায় না। বাধ্য হয়ে করতে 
হলে কাজটা দায়সারা গোছের হয়, তার সঙ্গে প্রাণের কোন যোগ থাকে না, কাজ 
করে কাজের আনন্দ (190 $1151801:017 ) পাওয়া যায় না। বাধা হয়ে কাজ 
করতে হয় বলে কাজে মন বসে না । ভুল হয়, 'বিরাস্ত আসে । কম তার ভুলের 
জন্য অন্যকে দোষ দেয় | নিজের অক্ষমতা ঢাকতে গিয়ে তার মধ্যে হামবড়া ভাব 
দেখা দেয় । ফলে অনোর সঙ্গে নজেকে মানিয়ে চলবার ক্ষমতা সে ক্রমান্বয়ে 
হারাতে থাকে ৷ তাই আমরা দেখতে পাচ্ছ কাজে আগ্রহ না থা+ল সমূহ ক্ষতি-- 
"কাজের ক্ষাত, কর্মার ক্ষতি, নিয়োগৰ তরি ক্ষতি সমাজের ক্ষত সকলেরই 
চ্ষাত। ব্যান্তর আগ্রহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তাকে কাজে নিষোণ করতে হবে। 
সহজ কথায়, যার যেমন আগ্রহ তাকে তেমন কাজ দিতে হবে । আগ্রহ রাতারাতি 
জন্মায় না। ধারে ধীরে গড়ে ওঠে! সেজন্য চাই তানৃক:ল পারবেশ, উপয্দ্ত 
শিক্ষা ও পাঁরচালনা, এবং দণর্ঘদনের চচা । 

দক্ষতা এবং আগ্রহের সম্পকর্টাণ্ড আবচ্ছেদ্য । দক্ষতা থাকলে আগ্রহ আসে, 
না আগ্রহ থাকলে দক্ষতার সাচ্ট হত বলা ভারি শঙ্ক । মনে হয় দুটোই সাঁতা। 
দক্ষতা আর আগ্রহ একে অন্যের ওপর 'ীনভর করে, কোনটা কারণ আর কোনটা 
কার্য বলা মৃদ্কিল। যে গন গাইতে পারে তার গানে আগ্রহ জন্মায় কথাটা 
যেমন পাঁত্য, সেই রকম যে প্রাণ 'দয়ে গান ভালবাসে চচ্ঠ করলে সেও ভালো 
গান গাইতে পারবে এ কথাটাও প্রায় তেমানই সতা । 

যাঁদও আগ্রহ অথবা দক্ষতা কোনটাই আমরা নিয়ে জন্মাই না তবু মনে হয় 
দুটোই নির্ভর করে কিছুটা দেহ গঠন আর কিছুটা পারবেশের প্রকীতির ওপর। 
কারও যঁদ 'বকৃত ম্বরযন্তর এবং/ণবংবা মারাত্মক রকমের বাঁধরত্ব থাকে, তাহলে তার 
পক্ষে গানে দক্ষতা বা আগ্রহ অর্জন করা সম্ভব হবে না। বিঠোফেনের মতো বধির 
সূরপ্রষ্টা ব্যাতক্রম মানত । অপরপক্ষে কেউ যদি সুমিষ্ট কণ্ঠ্বর ও নিপুণ শ্রবণ 
শীস্তর (অথাঁৎ সুর বিশ্লেষণী ক্ষমতা বা ছন্দ জ্ঞানের । অঁধিকারা ২য় তাহলে তার 
পক্ষে গানে আগ্রহ এবং দক্ষ হয়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক | সেই রকম যে বাড়তে 
গানের চর্চা হয় সে বাঁড়র ছেলেমেয়েরা স্বভাবতঃই সঙ্গীতান্রাগী হয়ে থাকে। 
মোটের ওপর, আগ্রহ এবং দক্ষতা গড়ে ওঠা না ওঠা কেবলমান্্ দেহগত বৈশিষ্ট্য 
অথবা কেবলমাত্র পরিবেশের ওপর নির্ভর করে না, এ জন্য চাই দুয্নের সার্থক 
স্মন্ধয় । 

আগ্রহ যেমন পাঁরবেশের ওপর নির্ভর করে, তেমাঁন আবার পাঁরবেশ সৃষ্টিও 
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করে থাকে । যার গানে আগ্নহ আছে সে গানের সঙ্গে সম্পাঁকত নানা রকম্ম 
সামগ্রী গনজে থেকেই জ্ঞোগাড় করে-__যেমন গানের বই, বাজনা, সাজসরঞ্জাম 
ইত্যাঁদ। সে নিজের চেষ্টায় গান জান। লোক খ*জে বের করে এবং তার কাছে 
তাঁলম নেয় । এমাঁন ভাবে সে গানের অনুকূল একাঁটি পাঁরবেশ ীজেই সৃষ্টি 
করে নেয় । 

প্রাতাঁট শশুর আগ্রহ জোন: কোন: বিষয়ে সেটা জানা দরকার । জানতে 
পারলে তার আগ্রহের 'ভীঁত্ততে তাকে লেখাপড়া শেখানো যাবে এবং সেই মতো 
তাঁলম দায় তাকে ভাবব্যং জঁবনের জন্য প্রস্ভুত করাও সম্ভব হবে। প্রয়োজন 
মতো তার আগ্রহগুঁ্ণকে বিকশিত হয়ে উঠতে সাহাযাও করতে পারবেন বাবা- 
মা ও শক্ষক-শাক্ষিকারা | 

কন্তু কোন এক শশুর আগ্রহ কোন দিকে কেমন করে তা জানা যাবে ? 
এজন্য মনোবিদেরা নানাণ রকমের অভীক্ষা (768) তৈরী করেছেন । কিন্তু 
বিশেষ প্রাশক্ষণ ছাড়া সেই সব অভাক্ষা ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কিন্তু এতে 
বচাঁলত হবার কিছুই নেই, আরো অনেক সহজ উপায়ও রয়েছে যষেগ্ীল সকলেই 
প্রয়োগ করতে পারেন। এই রকম কয়েকাঁট উপায়ের কথা এখন আমরা 
আলোচনা করাছ । 

শিশুর দৈনান্নি স্বাভাবক পাঁরবেশে তার 'ক্রয়াকলাপ মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ 

করলে তার কী কী বিষয়ে আগ্রহ আছে সহজে তা বোঝা যায় । সারাদনের মধ্যে 
[শিশু সাধারণতঃ কী কী কাজ করে বাধ্য হয়ে নয়, নিজের তাঁগদে-_বেশ 
শকছতদিন লক্ষ্য করলেই বোঝা ধায় তার আগ্নহ কী কী বিষয়ে! 

শু তার 'িনজদ্ব টাকা এবং সময় কীভাবে বায় করে তার 'হসেব ানলেই 
বোঝা যাবে তার আগ্রহের বিষয়ণুলি বীকী। বড়রা মাঝে মাঝে শিশুদের 
যে টাকা দেন সেটা তারা জাময়ে রাখে এবং পরে গনজেদের ইচ্ছে মতো খরচ 
করে। সেই টাকা দিয়ে তারা কী কিনলো, কোথায় দেল, কাকে দিল ইত্যাঁদ 
খবর নিলেই বোঝা যাবে তাদের আগ্রহ কোণ কোন্‌ দিকে । তেমান যে সময়টা 
শশশর ানজস্ব সেটা সে কেমন করে কাটায়, কোন কোন: কাজে বেশী সময় দেয় 
সে খবর পেলেও তার আগ্রহের ধরণধারণাটা বোঝা যাবে । যার যে বিষয়ে 
আগ্রহ বেশ সেই রকম কাজে সে তার বেশী সময় 'নয়োগ করবে । 

বিশেষ ধরনের পাঁরবেশে ঠবশেষ বিশেষ সামগ্রা ঝ। ধাজকমের প্রাতি শিশুর 
প্রাতী কুয়া লক্ষ্য করলেও ত'রন আগ্রহের পারচয় পাওয়া যেতে পারে। যেমন 
রোডিও ধা টেলিভিশনের কোন: ধরনের প্রোগ্রাম তাদের ভালো লাগে, কোন একটা 
প্রদর্শনীতে বা মিউীজয়ামে গেলে কোন: কোন: জাঁনস তাদের বেশী করে আকৃষ্ট 
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করে, খবর কাগজের কা ধরনের বিষয়--সংবাদ, না রবিবাসরীয়, না খেলাধূলা, 
না অন্য কছু-_তাদের বেশ আনন্দ দেয় ইতাদ জানতে পারলে তাদের আগ্রহ 
কেমন জানা যাবে । বাঙালী সখাজে অন্নপ্রাশনের সময় এই ধরনের একটা ব্যাপার 
আছে। শিশুটির সামনে থালায় করে ধান, মাটি, বই, কলম, সোনা ইত্যাদ 
'বিচত্র সামগ্রা' হাঁজর করা হয়, সে যেটা তুলে নেয় মনে করা হয় বড় হলে সে 
সেই সেই বয়ে আগ্রহী ও নিপুণ হবে । যেমন নই ধরলে মনে করা হয় পান্ডত 
হবে, সোনা ধরলে মনে করা হয় ব্যবসায়” হবে, মা1ট ধরলে ভেবে নেওয়া হয় সে 
এককালে মস্ত কৃষক হবে । যাঁদও এ ধরনের অনুমান নিছক কজ্পনা ভঁত্তক 
ভবু পদ্ধতিটা যে একটা বৈজ্ঞানিক পম্ধাতি সেটা অস্বীকার করা চলেনা । 
এতটুকু শিশুর ক্ষেত্রে এ পদ্ধাতটা প্রযোজ্য নয় এই মান্ত। 

শিশুর সামাজক, পারিবারিক ও ব্যান্তগত পটভূমিকা ও 'ক্রিয়ার্মের ওপর 
সযত্ব রচিত প্রশ্নগুচ্ছের ( 3995010778116 ) সাহায্যেও তার আগ্রহ 'নরূপণ 
করা যায়। পারবারের অন্যান্যদের সখ কী কী, সমাজে বা শিশুর পাঁরবেশে 
যাঁরা থাকেন তাঁরা প্রধানতঃ কী কী বিষয়ে আগ্রহী, শিশুর সঙ্গীদের আগ্রহ 
কী রকম ইত্যাদ সম্বন্ধে সন্ধানী প্রশ্নের সাহাযো নির্দিষ্ট শিশুটির আগ্রহ 
কী ধরনের হতে পারে সে সম্পর্কে একটি 'নিভভরযোগ্য ধারণা করে নেওয়া যেতে 
পারে। ইধারজীতে একটা কথা আছে « ৬ 1081) 1,101) 0৬ 1170 ৩01- 
9:১9 10৩ 16৩5১, অথাৎ সঙ্গীসাথাদের প্রকীত জানা থাকলে 'নীর্দন্ট ব্যাস্তর 
প্রকীতিটও জানা হয়ে যায়। আগ্রহের ব্যাপারে এ কথাটা বিশেষ ভাবে 
প্রযোজ্য ৷ 

যাঁরা শিশুটিকে ঘাঁনম্ঠ ভাবে জানেন তাঁদের মতামত নিলেও শিশুটির আগ্রহ 
সম্বধে ধারণা করা যেতে পারে । বাবা-মা শিক্ষক-শাঁক্ষকা সঙ্গী-সাথী প্রভৃতির 
মতামত এ প্রসঙ্গে রীতিমত মূল্যবান, কারণ তাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে শিশুটিকে 
ঘানম্ঠভাবে লক্ষ্য করে আসছেন । কোন একটা বিষয়ে শিশুটির আগ্রহের পরিমাণ 
কী রকম সেটাও তাঁদের মতামতের 'ভাত্ততে জানা যেতে পারে, যদ সে বিষয়ে 
শিশুটিকে একটি মাপক রেখা ( [২৪105 5০৪1০) পরিপ্রোক্ষতে বিচার করে 
তাঁরা তাঁদের মতামত প্রকাশ করেন। যেমন খেলাধুলায় শিশুটির আগ্রহ 
কেমন ?-_ এই প্রম্নের উত্তর তাঁরা এই ভাবে দিতে পারেন-__ 

মাপক রেথা 
| | | | | 
খুব কম কম মাঝারি বেশী খুব বেশী 
(১ (২) (৩) (৪) (৫) 
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এই মাপক রেখার 'ভাত্ততে অনেকের মতামত নিয়ে তার গড় কষলেই খেলা- 
ধুলো সম্বম্ধে শিশুটির আগ্রহের পাঁরমাণ মোটামুটি কী রকম তা বোঝা 
যাবে । 

সাম্মাংকার (117151৬15৬ )-এর মাধ্যমে শশুর সঙ্গে বম্ধুভাবে খোলাখুলি 
আলোচনা করেও কোন্‌ কোন: গিবষসে তার আগ্রহ আছে এবং কোন বিষয়ে 
তার আগ্রহের পাঁরমাণ কী রকম তা বোঝা যাবে । এখানেও ওপরের মাপকরে খাটি 
ব্যবহার করা যেতে পারে । 
বর্তমান লেখক অন্যন্ত আলোচনা করেছেন কেমন করে সাধারণ গ্রাফ কাগজের 
অথবা কোণ (৯7516 অথবা 1015668) এবং ব্যাসার্ধ (5এ19৪)-এর সাহায্যে 
একই সঙ্গে কোন এক ন্যান্তর আগ্রহের পাঁর'ধ বা ব্যাপকতা (1%785) এবং 
গভরত। (৫6711) দুই-ই দেখান যায় । একে আমরা মাপক-লেখ (80178 
0181917) বলতে পার । সাধারণ গ্রাফ কাগজের ১-অক্ষকে ব্যাপকতা বা পরিধির 
এবং *%-অক্ষকে এভীরতার অনুরূপভাবে কোণকে ব্যাপকতা বা পারাধর এবং 
ব্যাসার্ধকে গভীরতার-_সচক বল ধরে নেওয়া যেতে পারে । 

সরণ শান্তর ওপর হোট ছোট পরাক্ষা করেও আমরা শিশুর আগ্রহ সম্বন্ধে 
ধারণা করতে পার । 'বাঁভক্ন বষয় সম্বন্ধে ( যেমন খেলাধূলা, প্রাণী, উদ্ভিদ, 
সঙ্গীত, ইত্যাঁদ ) দশাটি করে থা শিশুকে মুখস্থ করতে বলা যেতে পারে। যে 
বিষয়ের তথ্য সে তাড়াতা'ড় [নভূলভাবে মুখস্ছ করতে পারবে এবং বেশী দন 
মনে রাখতে পারবে মোটাম.টভাবে ধরে নেওয়। যেতে পারে যে সেই সেই 'বিষয়ে 
তার আগ্রহ আঁধক । অবশ্য বিভল্ন [বষয়ের তথ/গ্াল এমন হবে যেন সেগালি 
আগে থে? শিশুর জানা না থাকে । যথেষ্ট যত্ধ এবং সাবধানতার সঙ্গে পরাক্ষা- 
গুল করতে হবে । 

শবাভন্ন গবষয়ে লেখা বই-এর অংশ বিশেষ !শশু কী রকম দ্ুততা ও 
'নিভূলতার সঙ্গে পড়তে পারে অথবা 'বাঁভন্ন ?বষয় সন্বন্ধে কত তাড়াতাঁড় ও 
নিখু'তভাবে সে গলখতে পারে তা থেকেও তার আগ্রহের পাঁরাঁধ ও গভীরতার 
একটা ধারণা পাওয়া ধেতে পারে। ষে বষয়ে তার ভুল যত কম হবে এবং 
যত বেশী তাড়াতাঁড় সে 'লখতে বলতে পড়তে পারবে সে ীবষয়ে তার আগ্রহ 
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তুলনামূলকভাবে বেশী এ কথাটা সাধারণভাবে নেওয়া মেনে যেতে 
পারে। 

সাহিত্য, বিজ্ঞান, গাঁশত, ইতিহাস, ভ্‌গ্গোল ইত্যাদি বিভিল্ন পাঠ্য বিষয়ে 
1শশহটর পরাঁক্ষার ফলাফল 1বম্লেষণ করলেও তার আগ্রহ কোন: দিকে, কণ রকম 
এবং কী পাঁরমাণ জানা যাবে। যে যে বিষয়ে তার আগ্রহ বেশী শিশু 
স্বাভাবক ভাবেই সেই সেই বিষয়ে বেশী মন দেবে, বেশী যত্বু করে পড়বে, তার 
পরাক্ষার ফলও সেই সেই বিষয়ে বেশী ভালো হবে । মোটামুটিভাবে এ কথাটা 
আমরা মেনে নিতে পার! 

বর্তমান লেখক একটি নতুন পদ্ধতির কথা বলেছেন, তার নাম গ্ব-রচিত প্রশ্নোত্তর 

ত (58117178155 005561011--/505%51 15:00) । এই পম্ধাতিতে 
যারআগ্রহ িনরিণ করা হচ্ছে তাকে বলা হবে একট 'নাদন্টি সময়ের মধ্যে বত বেশন 
সম্ভব ছোট ছোট, শৈর্ণগাস্তক (0116০11৬০1১ এবং তথ্য সম্ধানী প্রশ্ন তাকে 
তৈরী করতে হবে এবং প্রত্যেকটি প্রশ্নের পাশে তার সঠিক উত্তরাটও তাকেই লিখে 
দিতে হবে। এইভাবে বি।ভল্ব ধিষয়ের ওপর তাকে প্রশ্নোত্তর ?লখতে হবে । 
প্রত্যেকাঁট বষয়ের জন্য একই পার্দাথ সময় দেওয়া হবে । যে বষয়ে সে যত 
বেশী "্বরাচত প্রশ্নের নিভুল উত্তব 'দতে পারবে সে বিষয়ে তার আগ্রহের তণব্রতা 
সেই রকম ধরে নিতে হবে । কেউ যাঁদ উদ্ভিদ জগতের ওপর দশ মি!নটে ?তারশাট 
প্রন তৈরা করে পণচশাটর ঠক উত্তর দিতে পারে, আর দশ ?1মিটে ক্লুড়া জগং 
সম্বন্ধে চ1জলশটা প্রশ্ন রচনা করে কুড়নটার সঠিক উত্তর দেয় তাহলে বুঝতে হবে 
উীম্ভদ জগৎ সম্বন্ধে ক্রীড়া জগতের তুলনায় তার আগ্রহ বেশী । অথাৎ শুধু 
বেশী প্রশ্ন রচনা করলেই চলবে না, এমন প্রশ্ন রচনা করতে হবে যার সঠিক 
উত্তরটা তার জান' আছে। এই পদ্ধাতিটি যে ধারণার ওপর গড়ে উঠেছে সোঁট হলো 
এই যে--যার ষে বিষয়ে আগ্রহ যত বেশ সে বিষয়ে তার তত বেশী 'নর্ভুল 
তথ্য জানা আছে । একট, বেশী বয়েসের শিশুদের ওপর এ পদ্ধাতটি প্রয়োগ 
করা যেতে পারে । এই পদ্ধাতাট সাধারণ তথ্যমূলক জ্ঞানমাপক অভাক্ষা 
( [001]? 7556) থেকে আলাদা । তার কারণ এখানে ব্যান্তাটকে কতক- 
গাল 'নার্দ্ট প্রশ্নের উত্তর দিতে না বলে সে তার রুচি মতো প্রশ্ন নিজেই 
তৈরী করে তার উত্তর দেয় । 'নাদন্ট কোন প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে 
আগ্রহের অভাব আছে এ কথাটা সব সময় সাঁত্য নাও হতে পারে, কারণ সব 


৯৬০ [শশু-মন 


জানস তো সকলের জানা থাকে না। অথচ নিজে থেকে প্রশ্ন করতে বললে 
আমার সাত্যকারের আগ্রহ প্রকাশ পাবে । আমাকেই আমার প্রশ্নের উত্তর 'দিতে 
হবে, এবং আমার উত্তরগুলো 'িশেধজ্ঞরা 'বচার করে দেখবেন এ কথা জানা 
থাকলে আম আবোল তাবোল প্রশন তৈরী করতে পারবো না, সুতরাং যে বিষয়ে 
আমার সাঁত্যকারের আগ্রহ, সেই বিষয়েই আম বেশী প্রশ্ন করবো এবং বেশী 
সংখ্যক প্রম্নেরই (সবগুলোও হতে পারে । সাঁঠক হবার সম্ভবনা থাকবে । 

এমানকরে শিশুর আগ্রহ সম্বন্ধে ধারণা করে 'নয়ে তাকে প্রয়োজন মতো 
নিদেশনা 'দতে হবে। তার আগ্রহগন্থীলকে সে যাতে 'বকাঁশত করে তুলতে 
পারে সে বিষয়েও তাকে সাহায্য করতে হবে । 


মাভাপিত। ও শিশু 


শিশু-মনের গোড়াতেই এমন কতকগহাল শিশর উল্লেখ করোছ, যাদের নিয়ে 
মাতাঁপতাকে প্রচুর বেগ পেতে হয় । তাঁরা ব্রত, ব্যাতব্যস্তভ, জবালাতন হয়ে 
ওঠেন । বিরস্ত হন তাবের ওপর । সনতানের বাবহারে অন্যের কাছে তাঁদের 
লাত্জত হতে হয় । কথন কা অবটন ঘগে সেঙ্জনা 1দনরাত্তর তাঁদের সম্পস্ত হয়ে 
থাকতে হয়। এই সব 'শশু মারততাপতার কাছে এক একটি জাটল সনসা হয়ে 
দাঁড়ায় । তাই তাদের বলা হন “সমস্যা-ীশশত । বিচির ধরনের সমস্যাণশশুর 
সাক্ষাং প1ওরা বায় । অকালপরুতা, আতারন্ত চঞ%্নতা অথবা গভীর আলস্য- 
স্ব্নাবলাস, [খটউএখটে মেজাজ, অকারণ ভয়, অবাধ্যতা, কলহপ্রণাতি, ভীষণ জের, 
অভব্য ও আঁশন্ট আচরণ, থা ভাষণ, পরম্ব অপ হরণ, নিষ্ঠুরতা, ঈর্ঘা, নিজেকে 
জাহর করার উংকট প্রয়াস, শঙ্কা ও সহ্কোচ, পাঠশালা পলায়ন, 'নাশচারণ 
ইত্যাদি বহু বাচপ্র শিশু-সমসাযার কয়েকাঁটি মাত্র উদাহরণ ৷ মাতাপিতা এই সব 
শিশু সমস্যার সম্ঠু সমাধান চান । বত'মান প্রবন্ধে সমস্যা-ীশশুকে সংশোধন 
করে কীভাবে সমস্যার সমাধান করা সন্ভব তারই আলোচনা করাছ । 

সর্বপ্রথম আমাদের দেখতে হবে "বাঁধ শিশু-সমস্যার কারণ কী । ডালপালা 
বিস্তার করে যে সমস্যাটি আমাদের সামনে আজ আত জাঁটল রুপ 'নয়ে 
দাঁড়য়েছে তার বীজাটর সম্ধান করা আগে দরকার । মনোবজ্ঞানীরা লক্ষ্য 
করেছেন শন প্রাত মাতাপতার অদ্ভুত আচরণ ও মনোভাবই শিশুকে সমস্যা- 
শিশু করে তোন্পার জন্য প্রধানতঃ দায়ণ। কোন শিশুই সমস্যা-শিশু হয়ে 
জন্মায় না, তার পারিবেশহ' তাকে সমস্যামূলক করে তোলে । মাতাপিতাই শশুর 
প্রথম জীবনের পরিবেশ ॥ তাঁরাই কীভাবে সহজ সরল শিশুটিকে জটিল করে, 
বাঁকা করে গড়ে তোলেন সে কথাই বলাছ । 

অনেক মাতাঁপিতা শিশুর প্রাত 'বরাস্ত প্রকাশ করেন । শিশুর বরৃদ্ধে যেন 
একটা অন্ধ আক্রোশ তাঁদের অন্তরের মধ্যে ফুলে ফলে উঠতে থাকে । আমাদের 
দেশে আধকাংশ পাঁরবারেই শিশু-পালন বিষয়ে স্বামী-্লীর মধ্যে সহযোগিতা 
নেই । পুরুষেরা মনে করেন শিশুদের মানুষ করা একমান্র মেয়েদেরই কাজ । 
কিন্তু মেয়েরা ঘরকরনার কাজ করে ছেলেমেয়েদের ঠিকমতো সামলে উঠতে পারেন 
না। জ্বালাতন হয়ে ওঠেন । যে সময়ট। তাঁরা ছেলেমেয়েদের জন্য ব্যয় করেন 
সেই সময়টা আমোদ প্রমোদে আতবাহত হতে পারতো । তাই শিশুর বিরুদ্ধে 
একটা আভযোগ, একটা আক্রোশ তাঁদের মনের গহনে সন্ত হয়ে বিষ্ঞার লাভ, 
করতে থাকে । 


শশু-মন--১১ 


১৮২ শিশু-মন 


অনেক সময় শিশুকে মাতা তথবা পিতা আপন প্রাতদ্বন্দবী বলেও মলে 
করেন। শিশু যাঁদ পিতার 'বশেষ স্নেহভাজন হয় তাহলে মাতার 
অন্তরে ঈর্ষর সপ্টার ঘটে । আবার স্বামী যাঁদ লক্ষ্য করেন স্ত্রী সর্বদাই সন্তানের 
চিম্তায় বিভোর, তাহলে শশুর প্রাত তাঁর মনেও একটা দ্বেষ-কলুষত বৈরী- 
ভাবের উদ্রেক হয় । 

এক ধরনের মা আছেন যাঁরা অলস প্রক্কীতর মানুষ, পরানর্ভরশীল । কিন্তু 
বাধ্য হয়েই তাঁদের সংসারের কাজকর্ম করতে হয়, ছেলেমেয়েদের দেখাশোনাও 
করতে হয়। তাঁদের ওপর ছেলেমেয়েদের এই 'ীনভভরতাকে তাঁরা সহজ মনে মেনে 
নিতে পারেন না। পদে পদে তাদের তিরস্কার করেন, পাঁড়ন করেন। 

যে মাতা শিশু অবস্থার নিজে উপযুক্ত ম্নেহযত্ব পানান তাঁর পক্ষেও নিজের 
সন্তানদের অবহেলা কর। খুবই ম্বাভাবিক । আমাদের দেশে বধূর ওপর শাশুড়ীর 
অত্যাচারের কথা প্রায় পৌরাণক উপাখ্যানের মতোই প্রাচীন । বধূ অবস্থায় 
যে বালিকা ট যতো বেশী নিষঠিতত হয়েছে, দেখা গেছে শাশুড়ী অবস্থা তার 
পুন্রধধদের ওপর সে ততো বেশী নিপীড়ন করেছে । অবশাই সে যে সব সময় 
জেনে শুনে এরকম করেছে তা নয়, আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা তার অবচেতন মনেরই 
প্রাতাক্রয়।৷। ঠিক একই কারণে যে মাহলাটি শিশু অবস্থায় অবহেলা পেয়েছেন 
তাঁরও অবচেতন মনে আপন সন্তানদের অবহেলা করবার একটা প্রবাত্ত থাকা 
স্বাভাবক । 

তাছাড়া সন্তান ধারণের মে মন্দ্রণা তা থেকে নি্কৃতি পাবার জন্যও অনেক 
রমণীকে আকুল হয়ে পড়তে দেখা যায় । তাঁরা গভসপ্থারে ভীত ও সম্মন্ত হয়ে 
পড়েন। গর্ভস্থ সন্তানের প্রাত তাঁদের মন তাই 'বরুপ হয়ে ওঠে । এই বিরান্ত 
সন্তান ভ্রমন্ঠ হবার পরও থেকে যায় । ফলে নতুন আতাঁথাঁটকে জননী সাদর 
সম্বর্ধনা জানাতে পারেন না। গভস্ছ সন্তানের প্রাত জননীর মনোভাব আরও 
অনেক কারণেই বির্প হয়ে উঠতে পারে । যে নারী অবাঞ্চিত স্বামীর সন্তান 
ধারণ করতে বাধ্য হন, অথবা অবৈধ 'মলনের ফলে যাঁর গরভ-সন্জার হয় 'তাঁনও 
সাধারণতঃ নবাগতঁটিকে সহজ মনে মেনে নিতে পারেন না। ফলে মাতাপিতার 
স্নেহ বন্ধ থেকে বন্টিত হয়ে শিশুর মনে একটা গভীর অসহায় বোধ দেখা 
দেয়। তার মনে ভয়, শঙ্কা, উদ্বেগ ও উংকণ্ঠার সূম্টি হয়! সমম্ও 
স্বাভাবিকভাবে তার মনটি বিকশিত হয়ে উঠতে পারে না। 


আর এক ধরনের মাতাপিতার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত । এরা আতারগ্ত 
আদরযত্ব দিয়ে আপন সন্তানদের “আলালের ঘরে দুলাল" করে গড়ে তোলেন । 


মাতাঁপতা ও শিশু ১৬৩ 


এই সব স্নেহপযত্তীলরা যখন ঘা আবদার করে তাই পায়। মাতাপিতা তাদের 
খুশী করার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত । তারা যাঁদ একমাত্র সন্তান হয় তাহলে তো 
আর কথাই নেই। এদের ধারণা শিশু যা চাইবে তাকে তাই দেওয়া উচিত। 
কিন্তু চাওয়া-পাওয়ার মধো বেশ বড়ো রকমের যে একটা সীমারেখা আছে একথাটা 
তাঁরা একবারও ভেবে দেখেন না। এই সামারেখার মধ্যে শিশুর যতগলি 
চাওয়াকে পাওয়ায় পারণত করা যায় ততোই ভালো, কিন্তু তার চাওয়া যখন সীমা 
ছাঁড়ুয়ে যাবে তখন তাকে সংযম ও সহনশীলতার শিক্ষা দিতেই হবে! দ$খের 
কথা অনেক মাতাপ্পিতা এ বিষয়টা ঠিক মতো বুঝতে পারেন না। শৈশবকালে 
যে সব জনক-জননীর অনেক সাধ পূর্ণ হয়ান তাঁরা আপন আপন িশুর সাধ 
সাধ্যমতো মেটাতে চেষ্টা নরেন। তাঁদের বিবাস শৈশবে যাঁদ তাঁদের সকল 
আশা পূর্ণ হতো তাহলে তারা আরও অনেক বেশী উন্লাতি করতে পারতেন। 
তাই আপন শিশুকে গনরাশ করতে তারা কুণ্ঠা বোধ করেন । শশদের যত বেশ? 
আশা-আকাত্ক্ষা চরিতার্থ হয় ততোই ভালো, কন্তু তাদের মধ্যে যেন বেশ একাট 
বাঁলম্ঠ সমাজচেতনা ও নী1তবে।ধ জাগারত হয় সোঁদকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। 
সংযম সহনশীলতা ও দায়ত্ববোধ শিক্ষা দিতে হবে তাদের ৷ তা যাঁদ না করা যায় 
তাহলে ভাবষাতে ?শশু যখন বাস্তব জগতে পদার্পণ করে দেখবে 'ব'বজগতের 
সকলেই তার মাতাপতা নয়, সেখানে সফলতার পাশে রয়েছে বফলতা, চাওয়া 
আর পাওয়ার মধ্যে দুস্তভর ব্যবধান, তখন সে নিজেকে জগতের সঙ্গে ঠিকমতো 
খাপ খাইয়ে নিতে পারবে না। তার ফলে নিজের এবং অপরের প্রাতি তার মনে 
অসহ্য ক্ষোভের সণ্চার হয়ে তাকে অসংস্ছ করে তুলবে । 


এমন অনেক মা বাবা দেখা যায়, যাঁরা সব সময়ই শিশুর ওপর কর্তৃত্ব করতে 
ভালবাসেন। পদে পদে তাকে বাধা দেন, তার সমালোচনা করেন । তার 
স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন। তাঁরা চান তাঁদেরই ইচ্ছেমতো 'শশুটি উঠবে 
বসবে । মাতাঁপতার এ ধরনের মনোভাবের অনেক কারণ থাকতে পারে। 
কর্তৃত্ব করার প্রবৃত্তি মানুষের জন্মগত, 1কম্তু তাই বলে তার্‌ প্রকাশ ষে রূঢ় কট; 
অসুস্থ হবে তেমন কোন কথা নেই ! অনেক স্ত্রী স্বামীকে মোহমুন্ধ, বশীভূত 
করে রাখতে চান। কিম্তু স্বামীর স্বাতন্দ্যবোধ বাঁদ প্রচণ্ড হয়, কিংবা অন্য 
কোন কারণে তিনি বাঁদ বার বার স্ত্রীর পাতা মোহজাল কেটে পালিয়ে ধান, 
তাহলে ম্বীর লমৃহ কর্তৃত্বস্পৃহা গিয়ে পড়বে শিশুর ওপর ৷ তাঁর আতিক 
শাসনের ভারে শিশুটি ক্লান্ত হয়ে পড়বে । হয় সে আঁতমান্রার় লাজুক, অথবা 
পরানভভ'রশীল, না হয় রীতিমত 'বিদ্রোহা হয়ে উঠবে। 


১৬৪ শিশ-আন 


খোকাথ্াঁক যে দিন দন বড় হচ্ছে, ভদেরও যে স্বতন্ত্র ইচ্ছা-আনচ্ছা, পছন্দ- 
অপছন্দ আছে, কোন কোন কাজ্জ করবার যোগ্যতা আছে, কোন কোন কাজ 
করবার যোগ্যতা নেই এ কথাটা অনেক সময়ই মা-বাবা ভুলে থাকেন। প্রায়ই 
তাঁরা শিশুর সঙ্গে একাত্ববোধ করে তার থেকে এমন অনেক কিছ? দাঁব করেন, যা 
পূরণ করতে 'গয়ে তাকে হিমশিম খেতে হয় । তাঁরা শিশুকে এমন অনেক কাজ 
করতে প্ররোচিত করেন, যা করলে সে অন্যের প্রশংসা পাবে, আর তাঁরাও তার 
গর্বে গৌরবে স্ফীত হয়ে উঠবেন । কিন্তু এ কাজটা করবার যোগ্যতা শিশুর আছে 
ক না, সে সম্বন্ধে একবারও তাঁরা ভেবে দেখেন না । ফলে বার বার ব্য হয়ে 
শিশুর মনে গতর হানমন্যতার ভাব, আত্মানগ্রহের প্রচণ্ড প্রবাত্তর উদ্ভব হয়ে 
তাকে আড়ষ্ট করে ফেলে । 

অনেক বাবা সন্তানের প্রত শিম্ঠুর আচরণ করে থাকেন । তাঁদের ববাস 
শিশুকে আদর যত্ব করার, তার সঙ্গে মিন্টি করে কথা বলার একটাই অর্থ তাকে 
প্রশ্রয় দিয়ে ন্ট বরা; তাই শিশুর সঙ্গে তাঁরা যে সম্পর্ক স্থাপন করেন সেটা 
চাবুকের সম্পর্ক, 'নিপশুড়ন ও নিষাতনের সম্পর্ক! এই সব শিশু অত্যন্ত 
চাপা প্রকীতির হর এবং তাদের মধ্যে আকুমণাত্বক প্রবৃততটাও খুব প্রবল হরে 
ওঠে । 

আর এক ধরনের বানা আছেন, ধারা খুব ভাল মানুষ! শিশুর সঙ্গে কোন 
রকম কঠিন আচরণ করত পারেন না। শিশু অন্যায় করলেও তাকে বকাবাঁক 
করতে তাঁদের কষ্ট হয় । এরকম ক্ষেত্রেও 1শশ: চাপা প্রকীতির হয়ে ওঠে, তার 
কারণ সে তার ভালমানুষ' বাবার প্রাত কোন রকম বিরুপ মনোভাব প্রকাশ 
করতে 'ম্বধাবোধ করে । অথচ তার সকল কাজ সে পুরোপ্ীর মেনে খনতেও 
পারে না বলে ম্কভাবতঃই তাঁর 'বরুদ্ধে তার মনে ক্ষোভ এবং উষ্কা জমতে থাকে । 
এতে তার মনের বিকাশ ব্যাহত হয় । 

অনেক সময় দেখ যা স্বামী-স্ত্রীর দাস্পত্য জীবনটি কোন কারণে নীরস ও 
বিবর্ণ হয়ে পড়েছে । এরকম ক্ষেত্রে কোন কোন মাতাঁপিতা কোন একটি সম্তানকে 
তাঁদের কাম-জাীবনের অবলম্বন করে থাকেন । স্ত্রী সাধারণতঃ কোন একট প্রকে 
স্বামীর প্রীতানীধ এবং স্বামী একাঁট কন্যাকে ম্পীর প্রাতানাধরূপে গ্রহণ করেন। 
এ ধরনের বাবা-মা তাঁদের অজ্ঞতসারেই পূত্রকন্যার কামপ্রবৃত্বকে নানাভাবে 
উত্তেজিত করে থাকেন। তাকে আতারন্ত চুন্বন করেন, ননাঁবড় আলিঙ্গনে 
?ন্পোঁষত করে ফেলেন, ইত্যাঁদ । মাতাপিতার এরকম অসংঘত ও কামমর আচরণ 
শশুর যৌনজাীবনকে গভীরভাবে প্রভাবত করে ঘাকে অদ্বাভাবক করে তোলে । 

অনেক মাতািতা আবার চরম আদর্শবাদী । তাঁরা সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠত্ব 


মাতাপিতা ও শিশু ১৬৫ 


অর্জনের পক্ষপাতী? কল্তু আদর্শ কোনকালেই অর্জনীয় নয়, তাই কোন 
িকছুতেই তাঁরা খুশী হতে পারেন না; কোন সাফলোই তাঁদের মন ভরে না। 
চরম উৎকর্ষবানী মাতাঁপিতারা তাঁদের শিশু সন্তানকে সর্বাববয়ে শ্রেষ্ঠ করে 
তুলতে প্রয়াস পান। তাকে এমন সব কাজকর্মে প্রণোদিত করেন, যা করতে গিয়ে 
সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে ; আত্মবিশ্বাস হাঁরয়ে তার মনে একটা গভীর দশনতাবোধ 
ও অসহায়ত্বের সৃষ্ট হয় । 
নাতাঁপতাকে সব সমমই মনে রাখতে হবে_ শিশু যেন কখনও 'নজেকে 
অসহায় না হীন না ভাবে । কারণ এমান করেই ম্বাভাবক শশু 'সমস্যাণশশ, 
হয়ে দাঁড়ায় । তার মনে অকারণ শঙ্কা, সত্কোচ ও ভয়ের সৃষ্টি হয়। সেধাীরে 
ধারে বাহজৎ থেকে নিজেকে সারয়ে নিয়ে দিবাম্বগ্নে [বিভোর হয়ে থাকে, 
খন তখন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে । ন্দাালয়ে শিক্ষকমশাই-এর কথা মন "দিয়ে 
না শোনার জন্য পড়াশুনোয় অকৃতকার্য হয় । মাতাঁপতা ও শিক্ষকের তরকার 
লেখাপড়ার প্রাত তাকে আরও বেশী বিরন্ত ও বাতশ্রদ্ধ করে তোলে, যার ফলে 
1বদ্যালয় হতে পালয়ে খাবার প্রবাাত্ত জাগে তার মনে । কোন কোন ক্ষেত্রে শিশু 
ঠিক মতো দেখতে বা শুনতে পায় না বলেই পড়াশুনো ভালো করে করতে পারে 
না। মাতাঁপতা ও ?শক্ষক তাকে বাঁদ্ধহীন মনে করে নানাভাবে তিরম্কার ও 
উপেক্ষা করে থাকেন, ফলে সেও নজেকে তুচ্ছ ও অপদার্থ মনে করে এবং 
লেখাপড়ায় ফাঁকি দেয় । 
আতমান্রায় অসহার বোধ করার ফলে কোন কোন শশু খুব বেশী 
পরম.খাপেক্ষী হয়ে পড়ে, অথবা দুস্টাম করে অন্যের দৃম্টি আকর্ষণ করার চেস্টা 
করে। শিশুর মনে অসহায়ত্বের অনুভ্াতি শুধু যে মা-বাবার আচরণের জন্যেই 
হয়ে থাকে তা নয়, এর আর একটা প্রধান কারণ তার মধ্যে যে সব অসামাজিক 
প্রবৃত্ত স্বাভাবকভাবে বার বার জেগে ওঠে শাসন ও তিরকারের ভয়ে তাদের 
দমন করে রাখার জন্য তার অক্রা্ত চেম্টা । মানুষের মধ্যে দেব ভাব ও পশভাব 
দুই আছে। অন্যকে আক্রমণ করার, অন্যের সম্পদ ছুরি করার বা কেড়ে নেবার, 
যৌনজীবন সম্বন্ধে কৌতূহলী হবার সহজাত প্রেরণা সকলেরই আছে এবং 
ক্রমাগত সেগুলি আত্মপ্রকাশ করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু শিশু এই সব 
প্রবৃক্তিকে দমন করার চেস্টা করে, কারণ এগুলি প্রকাশ পেলে সে অন্যের ভালবাসা 
থেকে বণ্চিত হবে, শাস্ত পাবে, তিরস্কৃত হবে । এই অন্তর্্ঘন্দেযর ফলে শিশু 
অনেক সময়ই আড়ষ্ট, উংকশ্ঠিত ও ভীরু হন্নে থাকে । শিশুর মনে এইরকম 
আত্মসংঘাত যতো মৃদু হয ততোই ভালো । এ কথার অর্থ বিস্তু এই নয় ষে, 
শশশুর পাশব প্রবৃত্তিগলিকে উৎসাহিত করতে হবে। মাতাদপিতাকে মনে 


১৬৬ শিশু মন 


রাখতে হবে যে, শাসন ও 1তির্কার না করেও এই প্রবৃত্তগুণলর উন্নয়ন করা 
সম্ভব । শিশুর পশু প্রবৃত্তি প্রকাশ পেলেই রুষ্ট হবার কিছুই নেই । ধৈষের সঙ্গে 
সহজ্ঞাত প্রেরণাগুলিকে নাড়াচাড়া করতে হয় । অনেক মাতাঁপিতার ধারণা শাসন 
না করলে তাঁদের সন্তান নম্ট হয়ে যাবে । কথাটা ঠিক নয় । শাসনে যে ফল 
হয় না তা নয়, কিন্তু সেটা ক্ষণস্ছায়ী মাত্র । শিশু ম্ঘভাবতঃই বড়দের ভয় করে। 
তার কারণ সে জানে বড়রা তার চেয়ে অনেক বেশী শল্তশালী । তাই বড়দের 
সঙ্গে সংঘাত এড়াবার জন্য সে সামায়কভাবে তাঁদের কথা শোনে । তিরস্কার ও 
শাসনের মান্রা আধক হলে তার মনে বিদ্রোহ অথবা ভয়ের সৃ্টি হয়। ভালবেসে 
শিশুকে শিক্ষা দেওয়া সহজ । মাতাঁপতার ভালবাসার "বাঁনময়ে শিশু তাঁদের 
যথাসাধ্য খুশী বরতে চায়, তাঁরা ঘা বলেন তাই করতে চেষ্টা করে । মোটের ওপর 
শশুর সঙ্গে এমন আচরণ করা দরকার, যাতে সে মনে করে মা-বাবা তাকে 
ভালবাসেন ; যেন সে বুঝতে পারে. এই বিপুল বিশ্বে সে একা নয়, তাঁরা সব 
সময়ই রয়েছেন তার কাছে । বিন্তু 1শশুর প্রাতি মাতাপিতার ভালবাসা যেন 
অন্ধ না হয়। তাঁদের শিশুটি চিরকাল আর শট থাকবে না ; বাহজগতে 
একদিন তাকে পা বাড়াতেই হবে, বাঁভন্ন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে 
হবে, হরে রকম পারাস্থীতর সম্মুখঈন হতে হবে । তাই সমাজ-জীবনের জন্য 
যথারীতি শিক্ষা দতে হবে তাকে । তার মধ্যে দায়ত্ববোধ এবং সমাজ-চেতনার 
সস্ঠু কাশ ঘটাতে হবে । মাতাপিতার মধ্যে যে স্বাভাবিক কর্তৃত্বশ্পৃহা আছে 
আগেই বলোছি দেটা সন্তানকে কেন্দ্র করে সহজেই ভৃপ্চি নাভ করে । তাই তাকে 
স্বাধীনতা দান করা হয়তো তাঁদের পক্ষে খুবই কম্টকর। কিন্তু নিজেদের 
প্রবাত্ত মেটাতে গিয়ে শশুর ভাঁবষ্যং নম্ট করার কোনরকম আঁধকার নেই তাঁদের । 
শিশুলালন ব্যাপারে আরও একট। প্রয়োজনীয় কথা, মাতাঁপিতার আচরণ যেন 
যথাসম্ভব সামঞজস্যপূর্ণ এবং সুসম্বদ্থ হয়, অর্থাৎ তাঁদের ব্যবহারে যেন কোন 
রকম দ্বিধা, দ্বন্দৰ ও অসংলগ্নতা না থাকে! তাহলে শিশুর মধ্যে বেশ একটা 
বালষ্ঠ 'ববেকের ও নীতিবোধের প্রাতষ্ঠ! হবে। কণ ভাল, কী মন্দ, কাণ ন্যায়, 
কী অন্যায় সে সম্বন্ধে একটা পাঁরচ্কার ধারণা লাভ করে সে অকারণ মানাসক 
'দ্বিধাদ্বন্দেবর হাত থেকে নিজেকে মস্ত রাখতে পারবে । মাতাপিতা শিশুকে 
বলেন-মথ্যা বলো না, অথচ অনেক সময় তাঁরা নিজেরাই মিথ্যে কথা বলে 
থাকেন। এরকম ক্ষেত্রে শিশ্‌ ঠিক বুকে উঠতে পারে না, মিথ্যে কথা বলা 


উঁচত কিনা । 
আরও একটা কথা, শিশুর কাজকে 'ছেলেমানাষ বলে কখনো হেসে ডীড়রে 


শিতামাতা ও শিশু ১৬৭ 


দিতে নেই। তাতে তার মনে আত্মপ্রতায় ও কর্মপ্রীতির অভাব ঘটে। তার 
আগ্রহ ও কৌতূহল শুরুতেই নষ্ট হয়ে যায় । অনেক সময় শিশুর নানারকম 
প্রদ্নে আমরা বিরাস্ত প্রকাশ কার । তার বাঁচন্র জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার ক্ষমতা 
আমাদের থাকে না, কিংবা তার অজপ্র প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমরা ক্লান্ত বোধ 
কার । এইভাবে শিশুর প্রকাশোন্মূখ জ্ঞান-পিপাসা বাধা পেয়ে অবাচ্ছিত পথে 
ধাবত হয় । সাহফণতার সঙ্গে বথাসন্ভব ।শশ.র প্রম্নের উত্তর দেওয়া দরকার । 
অবশ্যই মনে রাখতে হবে আমাদের উত্তরগুলো যেন তার বোধগম্য হয়। মা- 
বাবাকে মনে রাখতে হবে ?শশু যেন কখনও নিজেকে অসহায়, অবাচ্ছত, অনন্ত 
বা তুচ্ছ মনে না করে । 

যে কোন রকম কাজ করতে হলেই দেহ মনের একটা বিশেষ পন্টর 
দরকার । সাধ্যাতীত কাজ করা আমাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। 
পায়ের স্নায়: এবং পেশনগুলো পস্ট হবার আগেই যাঁদ শিশুকে বার বার উঠে 
দাঁড়াবার জন্যে প্ররোচিত করা হয় তাহলে সে নিশ্চয়ই অকৃতকার্ধ হবে । অঞ্ষে 
ব্যুংপাত্ত লাভ করার জন্য যেরকম মননশান্তর দরকার সে শন্তি যার নেই তাকে 
যাঁদ মা-বাবা জোর করে অত্কশাস্্ অধ্যয়ন করায় প্রবৃত্ত করেন তাহলে সেও 
অকৃতকার্য হবে। এই অসাফল্য শশুর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করবে । 
সে নুতন কিছু শিখতে ভব পাবে। শিক্ষা্ষেত্নে পরাভূত হয়ে তার আত্ম- 
প্রাতষ্ঠার প্রবাত্তাট অন্যান্য ক্ষেত্রে চারতার্থতার সন্ধান করে ঘুরবে । সমস্যা- 
মূলক নানারকম আচরণের মাধামে সে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজেকে 
জহর করতে চাইবে ; কিংবা বার বার [বিফল হয়ে কম্পনাবলাসী হয়ে উঠবে। 
তার মধ্যে নানারকম মানাসক পাঁড়ারও উদ্ভব ঘটতে পারে। তাই দুর্লভ 
আদর্শের মোহ সৃষ্টি না করে শিশুকে এমন কাজ দিতে হবে যা করবার ক্ষমতা 
তার আছে। সে নিখু'তভাবে এই সব কাজ করছে কি না সোঁদকে দৃষ্ট না 
দিয়ে ধীরে ধারে এই সকল কাজে সে উন্নীত লাভ করছে কিনা সোদকেই নজর 
রাখতে হবে । বে শিশুর নানারকম অপূর্ণতা আছে তার প্রাত আতারন্ত যত্ব ও 
আগ্রহ প্রকাশ রাও সমীচীন নয় ৷ স্বাভাবিক শিশুর থেকে তাকে পৃথক্‌ করে 
দেখলে সেও ?ানজেকে অযোগ্য অপদাথ” ও করুণার পান্ন বলে মনে করতে শিখবে, 
আত্মপ্রাতষ্ঠার ক্ষমতা ফেলবে হারিয়ে । এরকম ক্ষেত্রে তাই বৈজ্ঞানিক উপায় 
অবলম্বন করে শিশুর অজ্ঞাতসারেই তার অপূর্ণতা ও অক্ষমতাগুলি দুর 
করার চেস্টা করতে হবে । ূ 

একটি শিশু পাঠশালায় ভার্ত হবার কিছুদিন পরে ক্লাসে যাবার সমর হলেই 


১৬৮ শিশু-মন 


অজ্ঞান হয়ে পড়তো । কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার সে জ্ঞান ফিরে পেয়ে 
হাসিমুখে পাঠশালা যেত। যখন কারণটা আবিষ্কৃত হলো তখন বোবা গেল 
প্রথম ঘণ্টায় যে শিক্ষক ক্লাস নিতেন তান 'ছলেন অত্যন্ত বদরাগী । কথায় 
কথায় ছেলেদের শান্ত দিতেন, ভবষণ ৮+ৎকার করতেন এবং 'নর্মমভাবে তাদের 
মারধোর করতেন । যে শিশএটর কথা বলাঁছ তাকে অবশ্য তিনি কখনো মারেন 
?ন, তার কারণ সে ছিল খুব ছোট এবং তার বাবা ছিলেন পশ্ডিত মশায়ের বন্ধু | 
তার বাবা শিশুটির সামনেই পাঁণ্ডিত মশাইকে তার যত্ব নিতে বলেছিলেন। পণ্ডিত 
মশাই যাঁদও তাকে কখনো প্রহার করেন নি তব তারই সম্মুখে অন্য শিশুদের 
নর্মমভাবে প্রহার করতেন । তাই শুট তার 1নজেরও ভাগ্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত 
হতে পারোন । অথচ পাঁণ্ডত মশাই-এর 'বরুদ্ধে বাবার কাছে সে নাঁলশও 
করতে পারোন, কারণ 1তাঁন তো কখনো তাকে শাঃন্ত দেনান। পাঠশালায় যেতে 
( প্রথম ঘন্টায় ) সে কখনো আপাতত করতো না, কারণ জানতো আপাঁত্ত করলে 
তার মা-বাবা তাকে ভালবাসবেন না। সতরাং তাঁদের খুশী করার ইচ্ছে এবং 
পাঁণ্ডত মশায়ের প্রাত ভয় এই দ্বন্দেৰর ফলে প্রাতী'কয়া ম্বরপ তার মধ্যে ?ভরাঁম 
রোগের স্ান্ট হয় । অজ্ঞান হয়ে পড়াটা তার অপরাধ নয়; সুতরাং এজন্য 
বাবা-মা তার প্রাত ক্ষ হতে পারেন না, অথচ অজ্ঞান হয়ে পড়লে পাণ্ডত 
মশাইকে এড়ানো যায় । সুতরাং ভিরাঁম রোগটা শিশুর উভয় সংকটের সহজ 
সমাধান । 

আর একটি ছেলে 'নপূুণভাবে তার বানার লাছে আপন কৃতিত্ব সম্বন্ধে 
নানারকম মিথ্যে কথা বলতো । তার কারণ তার দাদা লেখাপড়ায় খুব ভালো 
ছিল, সেজন্য তার বাবা তাকে খুব ভাজবাসতেন, সকলের সামনে তার উচ্ছ্বাসত 
প্রশংসা করতেন। এই ছেলোট কিন্তু লেখাপড়ায় ভালো ছিল না, তাই বাবার 
ভালবাসা লাভের চেষ্টায় সে মধ্যের আশ্রয় নিয়েছিল। যেমন, অন্য কাউকে 
দিয়ে কবিতা লাঁখয়ে কিংবা ছবি আঁকিয়ে তাঁর কাছে বলতো সে নিজেই এসব 
করেছে । শিশুরা এই রকম অনেক সময় তাদের গভীর হশনতা-বোধ ঢাকবার 
চেষ্টায় এবং অন্যের, বশেষ করে বাবা-মায়ের, ভালবাসা অর্জন করার লোভে 
নানারকম মিত্যের আশ্রয় নিয়ে থাকে । এই সব শিশুকে তাদের যোগ্যতানূযায়শ 
কাজ করার সুযোগ দেওয়া দরকার ৷ তাদের ভালবেসে নানাভাবে উৎসাহিত 
করা দরকার । অনেক সমম্ন শিশুরা মজ্জা করেও মিথ্যে কথা বলে। এদের 
সঙ্গে মাতাঁপতার এমন ব্যবহার করা উচিত যেন তারা বুঝতে পারে তাঁরা 
িথ্যেটাকে মজা হিসেবেই নিয়েছেন। তাহলে তারা [মথ্যার আশ্রয় ছেড়ে দেবে । 
মাতাঁপতা শিশুর মিথ্যা কথায় কান না দিয়ে অন্য 'জানসের দিকে তার দৃষ্টি 


মাতাপিতা ও শিশু ১৬৯ 


আকর্ষণ করতে পারেন ; এবং সেটাই করা ভাল, নইলে শিশুর আত্ম-সম্মানবোধ 
ব্যাহত হতে পারে । 

সহজ সরল শিশুটিকে জাটল সমস্যায় পার়ণত করতে মাতাপিতার মনোভাব 
কতটা দায়ী আমর৷ এতক্ষণ সে আলোচনাই করেছ । মাতাঁপতার অসুচ্ছ 
মনোভাব শিশুর আচরণকে দুর্বোধ্য করে তোলার এক প্রধান কারণ তাতে 
সন্দেহ নেই । কিন্তু এ ছাড়া আরও অনেক কারণও থাকতে পারে । জড়বুদ্ধিতা 
এমান একটি কারণ । পৃথিবীতে সকল মানুষের গায়ের রঙ-, উচ্চতা, স্মতশান্ত 
ইত্যাঁদ দৈহিক ও মানীসক বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন এক রকম নয়, তেমান তাদের 
বাদ্ধও আলাদা । আতরিন্ত বুদ্ধিমান বা প্রাতভাশালী লোকও যেমন আছেন, 
তেমান অনেক নিবোঁধ ব্যস্তিও আছে । নিনবোঁধ ব্যজ্তিদের বাদ্ধ সাধারণ মানুষের 
বুম্ধর থেকেও কম । বাদ্ধর অভাববশতঃ তারা 'নজেদের কাজের ফলাফল বুঝতে 
পারে না, তাই সহজেই কুপথে চালিত হয় । 

শিশুকে সমস্যামূলক করে তোলার পক্ষে কুসঙ্গ আরো একটি কারণ । বাঁড়র 
চারপাশে যারা রয়েছে, চোখের সামনে শিশু যাদের প্রায় সব সময়ই দেখতে 
পাচ্ছে তারা যাঁদ খারাপ লোক হয় তাহলে অনুকরণাঁপ্রয় শিশু তাদের অনুকরণ 
করে খারাপ হয়ে উঠবে । বিশেষতঃ যে সব শিশু বাড়তে বা 'বদ্যালয়ে [তরস্কৃত 
হয় তারা সহজেই কুসঙ্গের প্রভাবে পড়ে এবং নানারকম অন্যায় কাজ করে 
নিজেদের প্রাতম্ঠিত করতে চেস্টা করে । এই সব 'শশুকে সংশোধন করার জন্যে 
মনস্াত্বক তাদের দীর্ঘকালের তরে স্ছানাম্তারত করার পরামর্শ "দিয়ে থাকেন। 
স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে বসবাস করে তারা তখন ধারে ধীরে ম্বাভাবক হয়ে 
ওঠে । | 

পাঁরবারের আর্থিক দুরবদ্ছা, বাড়িতে আনম্দ আয়োজনের অভাব, সমাজের 
কঠিন শাসন, নী'তাঁশক্ষার অভাব ইত্যাদি আরো অনেক ছোট বড় কারণেও 
শিশু অশিম্ট এবং দুরম্ত হয়ে উঠতে পারে। প্রাতটি শিশুই একটি স্বতন্ত 
ব্যন্তি। সকলের জীবনোতিহাসও এক নয়। তা ছাড়া মানুষের মনি 
সংবেদনশীল । অন্যের, এমন কি নিজেরও অলক্ষ্যে কখন কী একটি তুচ্ছতম 
ঘটনা গভীরভাবে একের মনে রেখাপাত করে বায় এবং দকজের অন্ঞাতে কা 
করে তার জীবনের মোড়টাকেই পুরোপুরি ঘারয়ে দেয় সেকথা সহজে বলা বায় 
না। যে ঘটনাটি একটি শিশুকে সমস্যামূলক করে ছুলেছে অন্য একটি শিশুর 
ওপর তার তেমন কোন গ্রভাব নাও থাকতে পারে, কারণ দুটি শিশুর মন তো 
একই উপাদানে তৈরী নয়, তাদের ব্যন্তগত অভিজ্ঞতার খাতায় বেসব সামগ্রী 


১৭০ শিশুমন 


জমা হয়ে আছে সেগলিও আলাদা । এইজন্য শারীর চিকিৎসকের মতো 
মনোবিজ্ঞানও শিশুকে দেখা মান্্ই কোন বাঁধাধরা নিয়মে প্রাতিষেধের তালিকা 
তৈরী করে দিতে পারেন না। এজন্য চাই মা-বাবা ও িক্ষক-শীক্ষকার 
আন্তারক সহানভত ও সহযোগগতা এবং তাঁর নিজের আঁভজ্ঞতা ও অন্তর্াস্টর 
গভীরতা । 

ধশিশ্‌ যাতে সমস্যা-শশহতে পারণত না হয় বা অপরাধপ্রবণ হয়ে না ওঠে 
সে জন্য মা-বাবাকে সুরু থেকেই সতর্ক হতে হবে । যতদূর সম্ভব তাঁদের সঙ্গ 
দিতে হবে শিশুকে । তাকে বুঝতে 'দিতে হবে যে তাঁরা তাকে ভালোবাসেন এবং 
সে সম্পূর্ণ নিরাপদ । 

মাঝে মাঝে তার খোঁজখবর নিতে হবে, সে কী করছে না করছে” তার 
লেখাপড়া খেলাধূলা বা অন্য কোন বিষয় সংক্রান্ত কোন সমস্যা আছে কিনা 
ইত্যাদ বিষয়ে খোলাখুলিভাবে তার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে এবং তার 
সমস্যা কী সহান্ভূতির সঙ্গে বুঝে তার সমাধান করার চেষ্টা করতে 
হবে। তাঁরাষে শিশু ও তার সমস্যার প্রাতি উদাসীন নন, তাঁরা যে তার 
কথা ভাবেন এবং তাকে সাহায্য করতে চান একথাটা শিশুকে বোঝাতে হবে । 

[শিশুকে লেখাপড়া, খেলাধূলা, ছাঁব আঁকা, গান গাওয়া, ইত্যাদ ষে কোন 
ভালো কাজে উৎসাহ 'দিতে হবে. পরামর্শ দিতে হবে এবং তার সাফলোর জন্য 
তাকে প্রশংসা করতে হবে। 


মা বাবা ছেলে মেয়ে সবাইকে সম্ভব হলে প্রাতীদন সন্ধ্যেবেলা, তা নাহলে 
অন্ততঃ ছুটির দিনগুলোতে এক সঙ্গে বসে আহার করতে হবে এবং সে সময় প্রাণ 
খুলে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে হবে। সে সময় শশুদের 
নিজস্ব নানারকম আভিজ্জতার কথা বলতে বলা যেতে পারে এবং সে সম্বন্ধে সবাই 
[মলে আলোচনা করা যেতে পারে । খাবার টোবল বা রাল্নাঘর পরস্পরের খুব 
কাছাকাঁছ আসবার একটা প্রকৃষ্ট জায়গা । 

সংসারের 'বাঁভন্ন বিষয়ে শিশুর মতামত নেওয়া যেতে পারে । বৈঠকখানা 
বা শোয়ার ঘরটা কী রকম সাজানো যেতে পারে, আঁতাঁথ এলে তাঁকে কী কী 
খাওয়ানো যেতে পারে ইত্যাদি ইত্যাঁদ খুটিনাটি ছোট খাটো বাপারে শিশুর 
মতামত নিয়ে তাকে মদা দিলে সে মা-বাবার সঙ্গে একাথ্ম হবে এবং নজ্জেকে 
বাঞ্ছিত ও স্বীকৃত মনে করবে। 
মাঝে মাঝে, বিশেষ করে ছাট ছাটার 'দিনে, মা-বাবা ছেলেমেয়েদের নিয়ে নানান 
রকম চিত্তাকর্ষক কাজে মিলিতভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারেন--যেমন কাছে পিঠে 


মাতাঁপিতা ও শিশু ১৭১ 


বেড়াতে যাওয়া, বন্ধুবাম্ধবদের বাড় যাওয়া, বম্ধুবাম্ধবদের বাড়তে আমন্দুপ 
করা, ল্‌ভো দাবা ক্যারাম ইত্যাঁদ খেলার ব্যবস্থা করা, সাংস্কীতক কর্মসূচী 
নেওয়া, ইত্যাঁদ । 

মা-বাবা মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েদের কছ্‌ কিছু উপহার 'দলে-_-তা সে বই, 
রঙের বাক্স, টাফ লজেন্ন, রঙ পেনীসল, যাই হো না কেন-_-ছেলেমেয়েরা খুশী 
হবে, উৎসাহ বোধ করবে, এবং মা-বাবা যে তাদের ভালবাসেন সেটা বুঝতে 
পারবে । উপহার ষে দামী হতে হবে তেমন কোন কথা নেই, উপহারটাই বড়ো 
কথা. তার দামটা নয় । 

সপ্তাহের বিশেষ একটা দিন মা-বাবা তাঁদের একটি সন্তানের জন্য নাদ্টি 
করে দিতে পারেন । যেমন সোমবারটা ভায়ের জন্য এবং বৃহস্পাতিবারটা বোনের 
জন্য নিদিষ্ট করে দিতে পারেন তাঁরা । যে দিনটা যার জন্য "নারর্ট সৌঁদন 
তাকে 'বশেষ মযা্দা দিতে হবে, তার মনের মতো অন্ততঃ একটা খাবার 
তৈরী করতে হবে, অর্থাৎ সৌঁদনটা হবে তার দিন, সোঁদন সেই-ই মূখ্য । এরকম 
করলে প্রত্যেকাট ?শশুই নিজেকে যথেষ্ট বাঁঞ্চত এবং আদৃত মনে করবে, তার 
মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের মনোভাব গড়ে উঠবে । 

যত অনাড়ম্বর ভাবেই হোক শা কেন প্রাতটি শিশুর জন্মাদনাট পালন করা 
উচিত। সোঁদন তাকে ফুলের মালা চন্দন ইত্যাঁদ দিয়ে সাজয়ে ধা হোক কিছু 
উপহার দিলে এবং তাকে ঘরে আনন্দ আহমাদ এ+রলে সে বৃঝবে সকলেই তাকে 
চায়, তাকে মূল্য দেয় । 

প্রত্যেকাট শিশুর নামে ম্রা-বাবা একাঁট করে লক্ষনীর বাঁপি প্রাতষ্ঠা করতে 
পারেন, এবং প্রতিদিনই এক পয়সা দু পয়সা যা পারেন তাতে সঞ্চয় করতে 
পারেন। তেমান সম্ভব হলে প্রাতাট শিশুর নামে ব্যাঙ্কে বা পোল্টা'পসে 
একটা করে একাউণ্ট- খুলতে পারেন এবং নিয়মিত ঘা হোক কিছু জমা দিতে 
পারেন। তবে শিশুকে বোঝাতে হবে যে এ টাকাটা তারই, তার নিজের জন্যই 
ভবিষ্যতে এ টাকা ব্যয় করা হবে। তাহলে শিশুর মধ্যে একটা আঁধকার বে।ধ, 
নিরাপত্তা বোধ এবং সুচ্হ আত্মবোধ গড়ে উঠবে । 


শিশু বিদ্যালয় থেকে বা আত্মীয় স্বজনদের থেকে যে সব প্রশংসাপত্র বা 
উপ্হার পাবে সেগ্াল বাড়তে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে। এজন্যে তাকে 
একটা জায়গা এবং আলমারি বা বাঝ্ দিতে পারলে ভালো হয়। এমান 
করে তার মধ্যে সুষ্ঠু ভাবে কাজ করবার অভ্যেস গঠিত হবে এবং সে নিজেকে 
ভালবাসতে ও মূল্য দিতে শিখবে । 
এই রকম ব্যবস্থা নিলে মা-বাবার সঙ্গে শিশুর সম্পকণাট সহজ ম্বচ্ছন্দ ও. 
মধুর হবে এবং তারা স্বাভাবিক ভাবে গড়ে উঠবে । 


ছেলাঘায়লা] ঘা-বাবাদল এডিয় ঢাল (করন? 


ছেলেমেয়েদের 1নয়ে মা-বাবারা অনেক সময় অনেক রকম সমস্যায় পড়েন । 
মা-বাবাকে লকয়ে কাজ করবার প্রবণতা এই রকম একটা সমস্যা । অনেক সময় 
বাবা-মাকে বলতে শোনা মায়-_আমার ছেলোট তো আগে এমন ছিল না, যা-কিছু 
করতো আমাকে জানিমে, আমার মত ?নয়ে তবে করতো । আজকাল সে আমাকে 
লুদকয়ে অনেক কিছু করে, ধরা পড়ে গেলে হয় চুপ করে থাকে, না হয় মিথ্যে 
কথা বলে। 

কিন্তু তাঁরা ক ভেবে দেশ্ছেন এমনটা হলো কেমন করে 2 আর এজন্য 
দায়ীই বাকে? সহজ সরল শুট. যে একাঁদন বাবা-মাকে অকপটে তার মনের 
সমস্ত কথা খুলে বলতো, আজ কেন সে তাঁদের এাঁড়য়ে চলছে ? কেন তাঁদের 
কাছে তার মনের কথা লুকয়ে রাখছে ? 

একট তাঁলয়ে দেখলে দেখা যাবে ?শশুর এ ধরনের আচক্পণের অনেক কারণই 
থাকতে পারে । বড়রা বড় বলেই, তাঁদের গায়ের জোর বেশী বলে, সংসারে 
তাঁদের প্রভাব প্রাতপান্তটা মোক্ষম বলেই ম্বভাবতঃ শিশু বড়দের ভয় করে থাকে । 
তার ওপর যদি সে দেখে, যা-কছু সে করতে চায় বড়ক্লা তাতেই বাধা দিচ্ছেন 
তাহলে ধারে ধীরে সে বড়দের কাছ থেকে 'নজেকে গুটিয়ে 'নিতে বাধ্য হয় । 
শিশু যতই বড় হয় ততই নাইরের আকর্ষণ তার ফাছে বাড়তে থাকে, ঘরের চার- 
দেওয়ালের সংকীর্ণ গাণ্ডর মধ্যে সে আর আবদ্ধ থাকতে চায় না। বড় হলে 
তার বাইরে যাবার দরকারও আছে । কারণ বাইরে তো তাকে একদিন যেতেই 
হবে, তার জনা একটা প্রস্তুতিরও প্রয়োজন আছে বৌক। অথচ এমন অনেক 
বাবা-মা আছেন খাঁরা কিছুতেই শশুর এই প্রয়োজনট। বুঝতে চান না। তাঁদের 
আশঙ্কা বাইরে বেরোলেই হয় কুসঙ্গে শিশু খারাপ হয়ে ঘাবে, নয় তো বাসে 
কোন একটা অঘটন ঘটিয়ে বসবে । শিশু বে বড় হচ্ছে, তার মনের চাঁহদা ষে 
বদলে যাচ্ছে, এই বাস্তব সত্য কথাট অনেক বাবা-মা 'কছুতেই মেনে নিতে 
পারেন না। ফলে তাঁদের না জাঁনয়ে শিশু মদ মাঝে মাঝে ঘরের বাইরে 
পালিয়ে যায় তাহলে অবাক হবার কী আছে? তাঁদের না জ্গানন়ে এভাবে 
পাঁলয়ে যাবার মধ্যে বপদের সম্ভাবশা অবশ্যই আছে, অপায়পক্ক কোমল-মাত 
শিশুটি কুপংসর্গের প্রভাবে পড়ে গবগড়েও যেতে পারে । বাবা-মা যাঁদ সহানুভ্যাভি- 
শশল হতেন এবং তার সঙ্গী নবচিনে সতর্ক হতেন তাহলে শশুর এই চাহদাটার 
পূরণ হতে পারতো এবং সুসঙ্গে তার সামা।জক বকাশাটও সস্থ হতে পারতো । 


জছলেমেয়েরা মা-বাধাদের এাঁড়য়ে চলে কেন ? ১৭৩ 


বাবামা যাদ শিশুর প্রাভ উদাসীন হন ভাহলে সে তার মনের কথা তাদের 
জানাবার প্রয়োজন বোধ করেনা। কাঁহবে তাঁদের জাঁনয়ে? তাঁদের কিছু 
বলা আর না কলা দুই-ই তো সমান । উদাসন বাবা-মায়ের ছেলেমেয়েরা এমনি 
করে ধীরে ধারে চাপা প্রকীতির হয়ে ওঠে । তাদের আশা-আকাগ্ক্ষা বাথা-বেদনা 
তারা নিজের মধ্যে চেপে রাখে, আর তার ফলে তাদের মনের ওপর চাপ পড়ে 
খুব বেশ । তাদের মনে মা-বানার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের ভাবও দানা বেধে 
উঠতে থাকে । 

বাবা-মা বাঁদ ছেলেমেয়েদের আশা-আকাম্ক্ষা পূব্রণে অসমর্থ হন তাহলে শিশু 
তাঁদের কাছে কিছু চেয়ে তাদের বিব্রত করতে চায় না, মনের কথা মনের মধ্যেই 
লুকয়ে রাখে । বাবা-মার প্রাতি তার ভালবাসা গভীর হলে সে 'নজেকে সংযত 
করে, তানাহলে অন্যায়ভাবে সে তার ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করে । এমাঁন ভাবে 
ধরে ধারে সে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে । 

এমন অনেক বাবা-মা আছেন 1বশেষ করে বাবারা, যাঁরা অত্যন্ত রাশভারা । 
?নজের ছেলেমেয়েরাও তাঁদের কাছে ঘে'ষতে সাহস পায় না। তাঁরা তাঁদের এই 
স্বভাবের জন্য আবার অনেক সমর গর্ব বোধও করেন । এ জন্য তাঁদের 
সঙ্গে তাঁদের ছেলেমেয়েদের একটা দুজ্তর ব্যবধানের স্াম্ট হয়, ফলে 1শশুরা এবং 
আখেরে তাঁরা নিজেরাই ক্ষাতগ্রন্ঞ হন। 

শিশু, কোন এক সমর তার মা-বাবার অপছন্দ কোন কাজ করে বসলে 
অনেক সময়ই তাঁরা তাকে বুঝতে চেষ্টা না করে, ভালবেসে তার দোষটা তাকে 
বুঝিয়ে না দিয়ে, তার প্রাতি নিষ্ঠুর আচরণ করে থাকেন, তাকে তিরস্কার করেন, 
কখনো কখনো মারধোর পর্নদ্ত করে বলেন। অনেক সময় বিনা দোষেই তাঁরা 
শিশুকে তিরস্কার করেন । যেমন, অপট; হাতে ছোট্ট শিশুটি যাঁদ ?কছ একটা 
আনতে গিয়ে ভেঙে ফেলে তাহলে বাবা-মা তাকে বকাবাক শুরু করে দেন। 
তাঁরা বুঝতে চান না যে শিশুটি ইচ্ছে করে 'জানসটা ভেঙে ফেলোন, বরং সেটা 
এনে দিয়ে তাঁদের খুশ? করতেই চেয়েছিল সে। বাবা-মা বদি অহরহ শিশুর 
প্রীত এই রকম আচরণ করেন তাহলে কেমন করে আশা করা যাবে ষে সে তাঁদের 
বিশ্বাস করে তার মনের কথা তাঁদের কাছে খুলে বলতে উৎসাহ বোধ করবে ? 

শিশু যত বড় হয় ততই তার অহং-বোধাঁট দৃঢ়তর হতে থাকে, সে নিজেকে 
একটি স্বতন্ত্র ব্যন্তি বলে ভাবতে শুরু করে, আত্ম-সম্মান বোধ তার মধ্যে তীব্রতর 
হয় । মা-বাবারা যাঁদ তার ইচ্ছা অনিচ্ছাকে মূল্য না দিয়ে সব সময় তাঁদের ইচ্ছে 
মতো তাকে চলতে বাধ্য করেন তাহলে তাঁদের সঙ্গে তার সম্বন্ধটা আর সহজ 
থাকতে পারে না, তাঁদের ল্যাকয়ে 'সে অনেক কিছুই করতে শুরু করে দেয় । 


১৭৪ শিশু-মন 


এমানতর অনেক কারণেই শিশুরা তাদের বাবা-মার কাছ থেকে নিজেদের 
ক্লমে রুমে 'বাচ্ছল্ন করে নেয় এবং বাইরের অবাঁঞ্চত প্রভাবে পড়ে অনেক সময় 
কুপথে পা বাড়ায় । পাঁরণামে তাদের বর্তমান এবং ভাঁবষ্যৎ দুই-ই নন্ট হয় এবং 
বাবা-মারও দুঃখ কম্টের অন্ত থাকে না। এমন সময় তাদের হুশ হয় যখন আর 
করবার মত 'কছুই থাকে না। 


তাই ছেলেমেয়েদের এবং আমাদের নজেদের মঙ্গলের জন্যেই আমাদের দেখতে 
হবে তাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধটা যেন সহজ হয় । গভীরভাবে তাদের ভাল- 
বাসলে, তাদের অভাব-আভযোশগযাল দরদ দয়ে বুঝবার এবং যথাসাধ্য মেটাবার 
চেষ্টা করলে, তাদের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করলে, ভুল-ভ্রান্তির জন্য তাদের 
পতরস্কার ও পাঁড়ন না করে সহানুভ্তর সঙ্গে তাদের সংশোধন করে দিলে, 
তাদের মতামতের বথাযোগ্য মযদা দিলে তারা বুখতে পারবে বাবা-মা তাদের 
কতো আপন। তখন তাঁদের ল:কয়ে কিছ করবার ইচ্ছে আর তাদের হবে না। 
কোন কারণে বাবা-মা তাদের সকল ইচ্ছে পূরণ করতে ণা পারলেও তাদের মনে 
তখন কোন ক্ষোভ থাকবে না, কারণ তারা বুঝতে পারবে তাদের জন্য তাঁদের মন 
জুড়ে আছে গভীর ভালবাসা আর প্রগাঢট আন্তাঁরকতা । 

বাবা-মা 'নজেরা যাঁদ সহানাভাতশীল হল, যাঁদ ভালবেসে তাদের আপন 
করে নতে পারেন তাহলে শিশুরাও 'নিশ্যয়ই ভালো হবে, বিদ্যালয়ে খেলার মাঠে 
সকল শিশুর সঙ্গে মশলেও ানাজেয়াই ঠিক ঠিক সঙ্গী বেছে নিতে পারবে । 
শিশুর সব ইচ্ছেকেই যে মেনে নিতে হবে এমন নয়, এমন অনেক ইচ্ছে থাকতে 
পারে বা মেনে নেওয়া চলে না। সে সব ক্ষেত্রে বাবা-মাকে একট; শন্ত হতে হবে 
বোঁক । কিন্তু তাতে কী? শিশু যাঁদ সাঁত্য বুঝতে পারে তাঁরা তাকে মনপ্রাণ 
দিয়ে ভালবাসেন তাহলে তাঁদের বারণ, এমন ক মৃদু শাসনেও সে ক্ষপ্র হবে 
না। বন্বকাঁব তাই তো বলেছেন--“শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে 
যেগো”। 

আরও একটা কথা । বড়দের আচরণের অসঙ্গীতও অনেক সময় শিশুদের 
থেকে তাঁদের 'বাচ্ছল্ন করে দেয়। যে কাজটা এখন তাঁরা দেখেও দেখছেন 
না, অথবা মেনে নিচ্ছেন, কিংবা 'নজেরাই করতে বলছেন, অন্য সময় আবার তারই 
জন্য শিশুকে তাঁরা তিরস্কার করছেন । যেমন, কখনো কথনো তাঁরা নিজেরাই 
1শশ্‌কে দিনের বেলা ঘুমোতে বলেন, 1কল্তু কোন এক সময় সে যাঁদ নিজে থেকে 
দিনের বেলায় ঘ্াময়ে পড়ে-_হয়তো বা দৌহক অস্মচ্থুতা কিংবা ক্লাম্তর জন্যই, 
তাহলে তাঁরাই আবার তাকে এজন্য বকাবাক শুর করে দেন । শিশু তাই ঠিক 


ছেলেমেয়েরা মা-বাবাদের এাঁড়য়ে চলে কেন ? ১৭৬ 


বুঝে উঠতে পারে না তাঁরা তার কাছে ঠিক কী চান। তাই সে তাঁদের কাছ 
থেকে ধারে ধারে নিজেকে সারয়ে নেয় । 

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সহজ অন্তরঙ্গতা গড়ে তোলার ব্যাপারে বাবা এবং মায়ের 
ভূমকা পাঁরপূরক । স্বাভাঁবক কারণেই মায়ের হৃদয়টি কোমল এবং 
স্নেহপরায়ণ বলে তাঁর সঙ্গে ছেলেমেয়েদের অন্তরঙ্গতাটা একট, বেশী হয়, অনেক 
সময় মাকেই বাবা আর ছেলেমেয়েদের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে হয় । সুতরাং তাঁর 
ভূমিকাঁট আধকতর গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয় । তবে দায়িত্ব উভয়েরই সমান । 
নানা কাজে ব্যস্ততা এবং সময়াভাবের জন্য বাবা যেখানে ছেলেমেয়েদের ঠক মত 
সঙ্গ দতে পারেন না সেখানে মাকেই বেশ করে ঘাটাতটা পষয়ে দিতে হবে, 
আর মা যখন গৃহ-কাজে অথবা অন্য কোন কিছুতে ব্যাপৃত থাকবেন তখন 
বাবাকেই সময় করে 'নতে হবে ছেলেমেয়েদের জন্যে ৷ ছহ্টিছাটার 'দিনে, অবসর 
মুহূর্তে তান তা নিশ্চয়ই করতে পারবেন । সব সময়ই যে শিশুকে সময় দিতে 
হবে এমনও নয়. কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছেলেমেয়েদের একটু আধট; 'মস্টি কথা 
বললে তাতেও অনেক কাজ হবে। হচ্ছে থাকলে আর সম্তানের প্রতি যথার্থ 
দরদ থাকলে অনেক সমস্যারই সমাধান তাঁরা সহজেই করে ফেলতে পারবেন । 


শিশুন্ননের ক্বাস্থা বিপ্রাত 


শিশুকে সার্থকণ্ভাবে বকাঁশত করে তুলতে হলে যেমন দ্াঁষ্ট দতে হবে তার 
দৈহিক স্বাচ্ছোর দিকে, তেমাঁন সতর্ক হতে হবে তার মনের স্বাস্থ্য সন্বন্ধেও । 
দেহ-মনের 1নাবড় সম্পকেরি কথা আমরা আগেই বলোছ । সমস্থ দেহ যেমন সস্দ 
মনের আধার, তেমাঁন বলা চলে সূ্ছ মনও সমস্থ দেহের নিয়ামক । আমরা 
সকলেই জান দেহ সং্ছ থাকলে মনও সতেজ থাকে, আবার মনের সমম্ছতা 
দেহকেও সঞ্জীবত করে । সুতরাং শিশুকে সার্থক ও সুন্দরভাবে বিকশিত কবে 
তুলতে হলে শুধু তার দেহের স্বাস্থ্যের দকে দৃষ্ট 1দলেই চলবে না, দ্াষ্ট দিতে 
হবে তার মনের স্বাচ্ছোর দিকেও । 

“মনের স্বাচ্ছ্য'--কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য মা-বাবা ও শিক্ষক-ীশাক্ষকাকে 
জ্ঞানতে হবে। স্বাস্থ্য বলতে সাধারণতঃ আমরা দৌহিক স্বাস্থ্যই বুঝে থাক 
কিন্তু সেটাই সব নয় ৷ মনেরও একটা স্বাস্থ্য আছে । মনের যে নানারকম ব্যাধ 
আছে একথাটা তো আজকাল প্রায় সকলেরই জানা । ব্যাপকতর অর্থে মনের 
ব্যাধমূক্ত অবস্থাকে মনের স্বান্ছ্য কলা চলে । বিশেষ একট ব্যান্তর মানাঁসক 
স্বাস্থ ভালো তখনই বলা চলে যখন (ক) তার মনের ক্রিয়াকলাপ ঠিক ঠিক 
মতো সম্পন হয় ; (খ) তার মানীসক ক্ষমতাগহীল যথাযথভাবে বিকাশ লাভ করে 
এবং (গ) সে নিজের ও অপরের সঙ্গে সহঙ্জভাবে মানিয়ে ঢচনতে পারে । মনের 
বহ. বাঁচন্্ ক্ুয়াকলাপকে প্রধানতঃ তিনাঁট ভাগে ভাগ করা হয় । এগহাল জ্ঞান 
(90951161017 ), বোধ (865০) ৩ কমরপ্রেরণা (০০৭০1০9০ )। শ্রীমদ্ভগবং 
গীতায়ও মনের এই [িনাট প্রধান বিভাগের কথাই বলা হয়েছে জ্ঞানযোগ, 
ভক্তিষোগ ( ভস্তি এক প্রকার অনুভাতি বা বোধ) ও কর্ম যোগের বিষ্ভারত্ত 
আলোচনার মাধামে । একটা উদাহরণ দিলে মনের এই তিন রকম কাজের অর্থ 
সহজে বোঝা যাবে । কোন একজন পাথক পথের ধারে একটি ফুল ফুটে থাকতে 
দেখে সেটি তুলে নিল। তার এই আচরণটা বশ্লেষণ করলে তিন রকম 
কাজের খেশজ মিলবে । প্রথমতঃ সে ফুলাট দেখলে, অর্থাং তার সম্বন্ধে তার 
জ্ঞান জ্মালো, সে ফুলাটকে জানলো । 'ম্বিতীয়তঃ ফুলাট দেখে সে খুশা 
হলো, অর্থাং ফুলের সৌন্দর্য তার মনে আনন্দের অনুভাত জাগালো । তৃতীয়তঃ 
ফুলটি তার খুবই ভালো লাগায় সোট সে ভুলে নেবার প্রেরণা অনুভব করলে 
এবং তার এই প্রেরণাই পাঁরণাঁতি লাভ করলো তার কাজের ভেতর । এই 
উদাচরণে মনের তিনটি দিকের পাঁরচয় সহজ করে দেওয়া হলো । কিন্তু আসলে 


শিশু মনের স্বাস্থ্য বিধান ১৭৭ 


মনের কাজগুীল এত সরল নয় । জানা, শেখা, মনে রাখা, মনে করা, চিম্তা করা, 
কল্পনা করা, বিগার বিবেচনা করা, ইত্যাদ কাজগাঁল মনের জ্ঞানাত্মক 
( ০০9৪0161৬৩ ) কাজ | ' ক্রোধ, ভয়, আনন্দ, আকোশ, ভালবাসা, পরাস্ত, 'বস্ময়, 
মোহ, মমতা ইত্যাদ অজন্্র অনুভভীত বোধ করা মনের বোধাত্মক (৪৩১1৮১ ) 
কাজ। আর ছুটে পালানোর, এগিয়ে বাবার, স্থির হযে থাকার, নাড়াচাড়া করার, 
ভেঙেছুরে ফেলার, আকরুমণ করার-_এক কথায় কোন কিছু কাজ করবার প্রেরণা 
মান্রই মনের কর্মাজ্্বক ( ০9178801%৩ ) কাজের উদাহরণ 

বাণ সূচ্ছ মনের আধকারী তাঁর এই তন ধরনের কাজের মধ্যে একটা 
সঙ্গাত থাকবে এবং তাঁর 'বাঁভন্ব ক্ষমতাশ্যীলির সংজ্ঠ; বিকাশ ঘটবে । 
সুস্থ মানুষ বন্ধুদ্শনে শুশনী হয়ে তাকে আপ্যায়ন করে, এটাই স্বাভাবিক এবং 
জ্ঞান, বেধ ও কর্মের মধ্যে সঙ্গীতর পাঁরচায়ক । কেউ বাঁদ বন্ধুকে দেখে তার 
প্রাত ওদাসান্য প্রকাণ করে অথবা তাকে আরুমণ করে তাহলে বুঝতে হবে তার 
মনের সঙ্গাতি নষ্ট হয়েছে । তেমন কেউ বর্দি আনন্দের সংবাদ শুনে কাঁদতে 
সুরু করে দেয় কিংবা শোকের সংবাদ পেয়ে আনন্দে ধেই ধেই করে নাচ জুড়ে 
দেয় তাহলে তারও মানাসক ভারসাম্য সম্বম্ধে সন্দেহ করার কারণ আছে 
আসল কথাটা হলো, 'ঠিক্ঠিক অনুভূতি নোধ করা এবং সেই মতো আচরণ করাই 
মানাস$ সুস্থতার লক্ষণ ॥। এ বিষয়ে 'শশুকে গোড়া থেবেই উপযুক্ত শিক্ষা 
দেওয়া দরকার । সংম্দর 'জানসের সৌন্দর্যের 'দকে, দুঃচ্ছের দুর্দশার দকে, 
মাননীয়ের মহস্বের দিকে, ভয়ংকরের ভযলাবহতার ?দকে, ঘৃণ্য বিষয়ের কদর্য তার 
'দকে-_-এই রকম অজন্গ বিষয়, বস্তু, বস্তি বা পাঁরবেশের মূল বিশিম্টতাগুলির, 
দকে তার দৃম্ট আকর্ষণ করতে হবে এবং তার সামনে আদর্শ আচরণের উদাহরণ 
সহাপন করে তাকে উপযুক্ত ক্ষেত্নে উপযস্ত আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে ।" 

শিক্ষায় গলদ থাকার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই মনের সামীগ্রক বিকাশ ঘটতে পারে 
না ; কোন দকে উন্নাতি হয়, কোন দিক বা অবহেলিত থেকে যায় ৷ তাই অনেক 
জ্ঞানী ব্যান্তর মধ্যে সৌন্দর্যবোধ ও কোমল চিত্তবাত্তর সম্ধান পাইনা ; অনেক 
প্রকৃত কাবর কাবি-প্রাতিভাকে আত্মপ্রকাশের প্রেরণার অভাবে নীরব কবিস্বে 
পর্যবসিত হতে দোখ। এমাঁনভাবে কত না উত্জবল সম্ভাবনা অপ্রকাশের 
অন্ধকারেই থেকে বায় । শিশুর মনে জ্ঞান বোধ ও কর্মের দকগুলির যাতে 
সৃম্ঠ বিকাশ ঘটে সোঁদকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এক 'দকের বিকাশ 
ব্যাহত হয়ে অন্য দিকের বিকাশ সম্পন্ন হলে তাকে স্ছ 'বকাশ বলা যায় না॥ 
শিশুকে তার পারবেশ সম্বন্ধে কৌতূহলী করে তুলতে হবে। বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধাততে তার শিখন (15817108), স্মরণ (5০৪11), চিন্তন (001000108), 


শিশ-মন--১২ 


১৭৮ শিশু-সন 


কম্পন (12099178007) ইত্যাদি জ্ঞানাতক মানাঁসক প্রক্রিয়াগুলির যথাযথ 
উৎকর্ষ ঘটাতে হবে । যথার্থ জ্ঞান যাতে তার মনে যথার্থ অনুভ্তর সৃষ্টি করে 
এবং উপযুস্ত আচরণের মধ্যে যাতে সেই অন:ভাঁতর প্রকাশ ঘটে সেই রকম 
শিক্ষা দিতে হবে শিশুকে ৷ তাহলেই সে একি সম্ছ ব্যান্তত্বের আঁধকারী হয়ে 
নিজের এবং অনোোর সঙ্গে সার্থক সঙ্গাতি (83109000510) রক্ষা করে চলতে 
পারবে । 

শান নিজেকে 'নয়ে খুশী নন-ষান ানজেকে রিস্ক অসমর্থ অপদার্থ 
ভাবেন, অহরহ অন্তদর্যন্দের জজারত হন ; যিনি অনোর সঙ্গে মলেমিশে চলতে 
পারেন না, পদে পদে অন্যের সঙ্গে যাঁর বরোধ বাধে ; 'যাঁন আত মান্রায় 
আত্মকোন্দ্রক ও আত্মসচেতন ; 'যাঁন অল্প আঘাতেই ভেঙে পড়েন,অকারণ উদ্বেগ 
উৎকণ্ঠায় ক্ষত 'বিক্ষত হন, তাঁর মানাঁসক স্বাস্থ্যাট যে 'বিড়াশ্বিত সেটা বলাই 
বাহুল্য । কিন্তু কেন এমন হয় ? 

মনঃসমীক্ষকদের €(75০00027819515 ) মতে অপসঙ্গাতর ( 139180)715- 
£196171) প্রধান কারণাটই হলো দাহ অন্তদর্বদ্দব (০০017106)। 
অন্তদর্যম্দেষর মূলে আছে বাসনা বা ইচ্ছার অপূর্ণতা । যেটা প্রচণ্ড ভাবে চাই 
সেটা যখন পাইনা, তখন মনের মধ্যে দবন্দ্বের সৃষ্ট হয়; মনকে হতাশায় 
ভারাক্রান্ত করে তোলে । এরকম ক্ষেত্রে মানূষ তার নিজের ওপর আচ্ছা এবং 
শ্রদ্ধা দুইই হারয়ে ফেলে । তার ইচ্ছাপূর্তির অন্তরায় ভেবে কারণে অকারধে 
অন্যকে সে দায়ী করে এবং তাদেব পাত 'বাদ্বেষী হয়ে ওঠে । এই ভাবে তার 
আচরণ অস্বাভাবক হয়ে পড়ে। সুতরাং আমাদের জানতে হবে শিশুরা কা 
চায় এবং যথা সম্ভব সেগাঁল মেটাবার চেষ্টা করতে হবে। যাঁদ তা সম্ভব লা 
হয় তাহলে তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে হবে যেন তারা 'নাজেরাই নিজেদের 
আকাঙ্ক্ষার অসন্ভাব্যতা উপলব্ধি করতে পারে । উদাহরণ দিলে আমার বন্তব্যটা 
পরিষ্কার হবে। প্রত্যেকটি শিশু (বড়রাও) চার আত্ম-প্রাতষ্ঠা, কৃতিত্বের গৌরব, 
ভালবাসা এবং নিরাপত্তা । যাঁদ আমরা তাকে তার যোগ্যতারিম্ত কাজের দায়িত্ব 
দিই এবং তার বিফলতার জন্যে তিরস্কার কার ; 'বাঁভন্ব ক্ষেত্রে তার সাফল্যকে 
উপেক্ষা করে যাঁদ তাকে প্রশংসা ও উৎসাহ দানে বিরত থাকি ; ষাঁদ অহর্নিশ 
ভার ভ্ুটিগুলোর দিকেই তার দূথ্টি আকর্ষণ করে তাকে বাঁঝয়ে দিই যে সে 
আমাদের ভালবাসার অন্পযস্ত ; যাঁদ আমাল্গয় আচরণে আমার্দের ওপর আসা 
হারয়ে সে নিজেকে নিতান্ত অসহায় বোধ করে তাহলেও কি আমরা আশা 
করবো যে ভার মানাঁসক ম্বাচ্ছ্যাট অক্ষুপ্প থাকবে? আমাদের এরকম আচরণের 
ফলে তার মনে কি প্রচশ্ড অন্তদর্থন্দের সৃষ্টি হবে না, সে কি নিজেকে বণ্িত 
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ভেবে সন্ত্রস্ত বা বিদ্রোহ? হয়ে উঠবে না? অতএব শিশুদের মৌলিক চাহিদাগ্ল 
কী ! আমরা পরববত বাভন্ন অধ্যায়ে এ স'বন্ধে বিষ্ভারত আলোচনা করোছ ) 
আমাদের জানতে হবে এবং যথাসাধ্য সেগুঁল পূরণ করতে হবে। 
অবশা, শিশু অনেক সময় এমন মনেক কিহুই আশা করে যা পূরণ করা আমাদের 
সাধ্যাতীত। যেমন, কোনও ধনীর দুলালের দাম" খেলনা দেখে আমার শিশুও 
হয়তো তেমাঁন একটা খেলনা চাইলো যা কিনে দেবার সঙ্গাতি আমার নেই। 
এক্ষেত্রে অ্প মূল্যের একটা খেলনা কিনে দিয়ে থাটাতিটা আম অনায়াসেই পরণ 
করে 'দতে পাঁর আমার অজন্্র স্নেহ আর সহানুভূতি দিয়ে। আমার সন্তান 
যাঁদ আমার অফুরন্ত স্নেহের সম্ধান পায় তাহলে 1শশ্চয়ই আমার স্নেহের 
উপচৌকণাট, তা সে যতই ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ হোক না কেন, হাঁস মূখে গ্রহণ 
করবে । আমাদের মনে রাখা দরকার যে আমাদের একট: ভালবাসা, একট; স্নেহ 
সহজেই শিশুর অনেক সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে । কখনো কখনো 
শির কামনা-বাসনা ও আচার-আচরণ অনৈতিক বা অসামাজকও হতে পারে। 
এরকম ক্ষেত্রে তার ওপর রাগ না করে তাকে বাঁঝয়ে দিতে হবে যে তাকে 
ভালবাসলেও তার এই সব কামনা-বাসনা বা আচার-আচরণ সমর্থন করা 
চলেনা । সে নিজেকে সংশোধন করবে তখনই, যখন বুঝতে পারবে এরকম 


ক্ষেত্রে সে বড়দের ভালবাসা হারায় নি, তার প্রাত তাঁদের ভালবাসা আগের মতোই 
অটুট আছে । 


কোন একাঁট কামনা পূরণ না হবার প্রধান কারণ দুটি--একটি পারবেশের 
প্রাতকূলতা, অন্যটি নীতবোধের সঙ্গে কামনাটির অঙঙ্গাতি। মনে করা যাক 
গাছে পাকা আম দেখে শিশুর সোঁট খেতে ইচ্ছে করলো । কিন্তু কলটা অনেক 
উ“চ্‌্তে থাকায়, সে গাছে উঠতে না জানায়, তাকে সাহায্য কররার মতো অনা 
কেউ কাছে না থাকার তার এই ইচ্ছেটা পূর্ণ হতে পারলো না। এ ক্ষেত্রে ইচ্ছা 
পার্তর অন্তরায় যেটা তা হলো পাঁরবেশের প্রতিকূলতা । আবার অনেক 
পাঁড়াপীঁড়ি করেও বন্ধুর খেলনার মতো একটা খেলনা না' পেয়ে একটি শিশুর 
ইচ্ছে করলো বন্ধৃর খেলনাট চুর করবার । সুযোগও পেলো সে, কিন্তু বাধা 
এলো তার নিজের ভেতর থেকে । সেবার বার.শুনেছে ছুরি করা মহাপাপ এবং 
এ ধারণাটা তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গাঁধা হয়ে গেহে। সেটা এতই প্রচণ্ড যে 
সুযোগ পেয়েও খেলনাটা সে চার করতে পারলো না। এখানে তার নীতিবোধ 
তার ইচ্ছা পূরণের অন্তরায় | 


কখনো কখনো যাুন্ত দিয়ে আমরা আমাদের ইচ্ছা পূরণের অসম্ভাবাতা 


১৮০ শশু-মন 


বুঝতে পারি এবং স্বেচ্ছা সে ইচ্ছে তাগ বা নিরোধ (5105৪) করে 
অন্তর্বন্দের হাত থেকে মস্তি পেত চাই । অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ইচ্ছেটি 
এমানি প্রবল, আর আমাদের নীতবোধের সাঙ্গ তার সংঘাতিটাও এতই প্রচণ্ড যে, 
সেটা কোন যান্তরই ধার ধাবেলা। অথচ তার পূরণও সম্ভব নয় । এ 
রকম অবস্থায় ইচ্ছাট আমাণের চেতন মন থেকে 1নরবা!সত হয়ে, অর্থাত অবদমিত 
(01,55৫) হয়ে, অবচেতন মনে আশ্রয় নেয় । কিন্তু অবদামত হলেও সেটি 
নাক্ষয় হযে থাকে না; আঁবরাম চেষ্টা করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চারতার্থ 
হতে। তার ফলে আমাদের আচরণে নানারকম অপসঙ্গাতর লক্ষণ দেখা দেয় । 
এই ধরনের কতকগাল লক্ষণ এবং তাদের কারণ ও প্র।তাঁবধানের কথা সংক্ষেপে 
আলোচনা করা যাক । 
আমাদের যে সব আশা বাস্তবে পূরণ হয়না সাধারণতঃ 'দবাস্বশ্নের (48১- 
৫798017) মাধ্যমে আমরা সেগুঁল পূরণ করতে চেষ্টা কারি। কিন্তু দদিবা- 
স্বপ্নের মান্তা এবং গভীরতা ষাঁদ বাস্তব বাঁদ্ধকে বিলুঞ্চ করে দেয় তাহলে সেটা 
অপসঙ্গতিরই লক্ষণ । গয়লান+ আর তার দুধের হাঁড়ির গঞ্প তো সকলেরই 
জানা । 'দিবাম্বব্নে মশগুল হয়ে সে তার সামান্য সম্বলটুকুও খুইয়োছিল। 
দিবাম্ব'ন স্বাভাবকতার মীমানা ছাড়িয়ে গেলে আমাদের মানাঁসক দ্বাস্থ্য কুন 
হয়। তখন কল্পনা বাস্তবের মতোই সঙ্ীব হয়ে ওঠে এবং কম্পনার 
বস্তুকে বাস্তব বলে ভুল করে আমর। শানারকম অনঙ্গত আচরণ করে থাঁক। 
নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন অনেক বিকৃত-মান্তদ্ক ব্যক্তি বাস্তব বুদ্ধি হা'রয়ে 
কঁষ্পত লোকের সঙ্গে কথাবাতাঁ বলছে, তাদের আম্ফালন ধরছে, আব্ুুমণ করছে। 
এদের বেলা নানা রকম অমল প্রত্যক্ষ (12110017601017 ঘটে থাকে, অথাৎ এরা 
বাস্তবে ধা নেই তা-ই প্রত্যক্ষ করে । 'দবাস্বপন চরম হলে মানুষ চিত্তভ্রংশীবাতুলতা 
(5010170001719019) ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় । তখন সে ধারে ধীরে নিজেকে বাস্তব 
জগৎ থেকে সারয়ে নিয়ে কল্পনার জগতে নিমজ্জিত হয়। শেষে এমন 
অবস্থা দাঁড়ায় যে মৌলক জৈব চাহ্দাগুলি মেটাবার ক্ষমতা চুকুও সে হারিয়ে 
ফেলে এবং তার যত্ব নেবার যাঁদ কেউ না থাকে তাহলে অকালে মৃত্যু বরণ করে। 
সুতরাং আমাদের দেখতে হবে শিশু যেন খুব বেশী কম্পনাপ্রবণ না হয়। যে 
শিশু প্রায়ই একলা থাকতে ভালবাসে, আলস্মভরে যখন তখন বিছানায় শুয়ে 
কাটায়, কোন কিছুতে বিশেষ উৎসাহ বোধ করে শ।, প্রায়ই অসুস্থতার কথা বলে, 
বুঝতে হবে তার মধ্যে দিবাম্বন্পের মান্তাধিক্য ঘটেছে । এরকম ক্ষেত্রে তাকে সঙ্গ 
দিয়ে, আনদ্দ "দিয়ে, ভালবাসা ও সহানুভূতি জানিয়ে, নানারকম মজার মজার, 
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কাজের সঙ্গে তাকে যুক্ত করে, মনের কথা খুলে বলতে উৎসাহ দিয়ে, এবং তার 
সমস্যাগদাল সহান্ভাঁতির সঙ্গে ববেচনা করে তাকে চাঙ্গা করে তুলতে হবে, 
বাজ্তবমুখী করতে হবে । ৮ 

অন্তর্বন্দেবর হাত থেকে নিষ্ভার পাবার আর একটা উপায় হলো অবাস্তব 
যুন্ত স্থাপন বা অহেতুচ্তা (1807077811556)01) 1 অনেক সময় 
আমরা বাসণা পুরণ না হলে তার সপক্ষে একটা খন্ড খাড়া কার 
আঙুর ফলে বাত শেয়ালের মতো, কিংবা বাল থা ঘটে তা আমাদের মঙ্গলের 
জন্যই ঘটে থাকে । যেমন পরীক্ষায় ফেল করলে বাঁল বার্ণতাই সাফল্যের ভাত্ত 
ভ্যভ চ৪.1119 15 01671112101 5০৩৪55) ৷ আবার, প্রবাত্তর তাড়নায় কোন 
একটা অন্যায় কাজ করে ফেললে, কিংবা নিজের মনে অন্যায় 'চম্তার উদয় হলে 
আমাদের আহত নীঁতিবোধটাকে শান্ত করবার জন্যও নানা রকম উদ্ভট খ্াল্তর 
অবতারণা কার। শেমন বলি সকলেই এ কাক্ত করে. সুতরাং আমাএ আর 
অপরাবৰ কোথায় ? না বলে অন্যের জানস নিয়ে এসে বাল -কোন জীনসেই 
ক।রো জন্মগভ আধকার থাকতে পানে না; ওর অনেক, আমার একটাও নেই ; 
সুতরাং এটা !নয়ে এসে আমি কোন অন্যায় কাজ কাঁরান। অবান্তর যুক্তি স্থাপনের 
মানা যাঁদ অদ্বাভ।ঁবক রকম বেড়ে যায় তাহলে ব্যান্ত তার নগীতজ্ঞান বিসর্জন 'দয়ে 
নানারকম অনোৌতিক ও অসামাজিক কাজে 'নার্বধায় নিজেকে লিঞ্চ করবে এবং 
সমাজের পক্ষে সে রীতিঘত ক্ষাতকারক হয়ে উঠবে । সূতরাং আমাদের দেখতে 
হবে ?শশু বেন তার কাজের বা ইচ্ছার ভালোমন্দ ঠিক ঠক বুঝতে পারে। 
এজন্য তার সঙ্গে ঘান্ষ্ঠ ভাবে মিশতে হবে ; উদ্বাহপরণ ও উপদেশের সাহায্যে তার 
নীতিবোধাঁটিকে সমস্থ করে গড়ে তুলতে হবে। 


অন্তর্বন্দ থেকে নিক্কীতি পাবার উদ্দেশ্যে আমরা অনেক সময় আমাদের 
অসাফল্যের জন্য অন্যকে দায়ী করে থাকি । এই মানাসক প্রক্রিয়ার নাম প্রক্ষেপ 
বা আভক্ষেপ (09159603) )। নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা” “৪ 07৫ 
৮/০1100021) 00816]8 %/10) 1১15 0০13১ ইত্যাঁদ প্রবাদবাক্যগরীল আভক্ষেপের 
উচ্জবল দ্টান্ত ৷ পরাঁক্ষায় ফেল করে নিজেকে দোষ না দিয়ে দোষ দিই অন্যকে 
-_বাঁল বই ছিল না, ইচ্কুলে পড়া হয়ানি, শিক্ষক ভাল নয়, ইত্যাঁদ ৷ ভুলে 
যাই যে একই অবস্থায়, এমনাক আরও শোচনীয় অবস্থায় থেকেও আমারই অন্যান্য 
সহপাঠীরা কৃতিত্ব অর্জন করেছে । নিজেকে অক্ষম ভাবতে কেউ চায় না; কেউই 
চায় না নিজেকে অপরাধী মনে করতে । তাই আজ্মণ্লানির হাত থেকে রক্ষা 
পাবার উদ্দেশ্যে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপয়ে দিয়ে আমলা নিশ্চিন্ত হই ৷ আতাঁরস্ত 
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প্রক্ষেপের ফলে সন্দেহবাতকতা বা হ্রমবাস্ুলতা ( 0919009 ) ব্যাধর উৎপাত্ব 
হয়। এই রকম ব্যাঁতগ্রস্ত মানুষ অন্যকে অকারণে সন্দেহ করে এবং সে তার 
ক্ষতি করতে বা প্রাণনাশ করতে চেষ্টা করছে এই ভুল ধারণার বশবতাঁ* হয়ে তাকে 
আক্রমণ, এমন কি হত্যাও করতে পারে । এরা সমাজের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক । 
অন্যান্য বিষয়ে এরা স্বাভাবিক বলে লোকে এদের সহজে বুঝতে পারে না। 


যারা প্রীতি কাজে 'নজেদের ব্যর্থতা ঢাকবার জন্য অন্যকে দোষ দেয় বুঝতে 
হবে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াবার, সত্যের সম্মুখীন হবার, সংকারমন্তভাবে 
আত্মবম্লেষণ করবার ক্ষমতা তাদের নেই । এরকম লোক কখনোই মানাঁসক 
দ্বাচ্ছ্ের আঁধকারী হতে পারে না। এই সব ক্ষমতা যাতে শিশুর মধ্যে গড়ে 
উঠতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের তাই সদাসতর্ক থাকতে হবে । ধীনজের শ্রটি 
না দেখতে পারলে আস্মোন্নত সম্ভব নয় । অবশ্য দোষটা নিজের মতো অনোরও 
থাকতে পারে। আসল কথাটা হলো, নিজের যেটুকু দায়ত্ব তাকে অস্বীকার 
করলে চলবে না ; বিশ্লেষণটাকে সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত হতে হবে। 


একটা ক্ষেত্রে না পাবার জৰালা আমরা অনেক সময় অন্য ক্ষেত্রে আতপাৃতি 
বা ক্ষাত পূরণের (০9116758107 ) মাধ্যমে জুড়োতে চাই। বে খেলা 
ধুলোয় অক্ষম, দুর্বল বা পঙ্গু সে তার বিস্ততার বেদনা ভুলতে চার লেখাপড়া, 
ছবি আঁকা, গান গাওয়া বা এই রকম অন্য কোন কাজে কৃতিত্ব মর্জন করে। কিন্তু 
এই সব কীঁতত্ব সম্বন্ধে আঁতমান্নায় আত্মসচেতন হলে ব্যক্তির মানাঁসক স্বাস্থা কুপন 
হয়ে সো নজেকে অনেক বড় এবং অন্যকে অনেক ছোট ভাবতে সুরু করে। অন্য 
কারো মতামত গ্রহণ করতে পারে না, কোন রকম বিরোঁধতা সহ্য করতে পারেনা, 
নিজেকে সব স্ময় জাহির করতে চেস্টা করে, অন্যের প্রাতাট কাজে দোষ ধরে, 
অপরের সমূহ প্রস্তাবের বিরোধতা করে। তার এই অধযৌকন্তক আত্মশ্লাঘা 
(937750 ০91 58151101105 ) তাকে অন্যের কাছে আপ্রয় করে তোলে । তার 
প্রাত শ্রদ্ধা হারিয়ে লোকে তাকে উপেক্ষা উপহাস বা করুণা করে থাকে, অনোর 
সঙ্গে সে মাঁনয়ে চলতে পারেনা । আমরা বলোছ কোন্‌ শিশুর কী ক বিষয়ে 
উৎকর্ষ লাভের সম্ভাবনা আছে সেগুলি আবচ্কার করে তাদের পূণ বিকাশের 
সুযোগ করে দতে হবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখতে হবে যেন নিজে. খুব 
বেশী মূল্য দিয়ে সে অসম্ভব রকমের অহংকার” হয়ে না ওঠে, অন্যকে ছোট না 
ভাবে। 

মানীসক অস্বাস্থ্য বা আচরণগত অপসঙ্গীতর দেহগত কারণও ( 01781091 
০৫০1৪ ) থাকতে পারে । দীর্ঘাদনের অপাম্ট শুধু শরীরের শান্তই হাস 
করে না, সহ্যশীস্তকেও ব্যাহত করে, যার ফলে অন্প আঘাতেই মানুষ ভেঙে 
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পড়ে । মানাঁসক স্বাচ্ছের ওপর আমাদের অন্তঃক্ষরা প্রশ্হিগুলির ( 60000176 
€18179 ) প্রভাবও অনেক । যেমন থাইরয়েড গ্রান্ছর রসক্ষরণে ঘাটাত দেখা 
দিলে দেহের পষ্ট যেমন ব্যাহত হয়, মনের 'বিকাশও ( বিশেষ করে বৃদ্ধিগত ) 
তেমনি বাধা পায় । এই গ্রান্যাটর আতারন্ত রসক্ষরণে মানুষ অতাধক চগ্ল, 
ভগরু, খিটবাখটে ওয়ে ওঠে, তার মেজাজের সূরটা যেন সব সময়ই সন্তমে সাধা 
থাকে। দাঁতের রোগ এবং টনসিলের অসুখে দীর্ঘ কাল ভ্‌গলে দেহ ও মন 
দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সব শারীরিক অবস্থা অনেক সময় ব্যান্ত জন্মগতভাবেই 
পেয়ে থাকে, আবার কখনো বা পাঁরবেশই এজন্য দায়ী। টাইফয়েড বা এই 
ধরনের কঠিন বাধ অনেক সময় মীস্ভদ্ক কিংবা গ্রান্ছগৃলিকে অংশতঃ বিকল করে 
দেয় এবং তার ফলে ব্যাস্তুর দৈহিক ও মানাসক বিকাশ ক্ষন হয়। দুর্ঘটনায় 
আক্তান্ত হলে স্নায়তন্তে অনেক সময় রীতিমত বপর্যয় ঘটে যায়, যার ফলে 
মানুষ অস্বাভাবক হয়ে পড়ে । সাবধান এবং সতর্ক হলে এবং উপয্ত 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে শিশুকে এ ধরনের পরিচ্ছিতি থেকে মুক্ত রাখা অনেক 
ক্ষেত্রেই সম্ভব হতে পারে। 

18০01993017 প্রমূখ মনোবিজ্ঞানীরা মনে ধরেন মনের ভারসাম্য হারয়ে 
ফেলার অন্যতম প্রধান কারণ হলো আঁতারন্ত পারশ্রম বা মনের ওপর আতমান্রায় 
চাপ এবং পর্যাপ্ত শবশ্রাম ও অবকাশ বিনোদনের সৃষ্ভু আয়োজনের অভাব | 
আতারন্ত পাঁরশ্রমের ফলে চড়ান্ত ক্লান্তি ঘটে এবং দেহমনের অবস্থা ভেঙে পড়ার 
উপরুম হয় । আশা আকাঙ্ক্ষা যাঁদ ক্রমাগত এবং দীর্ঘকাল ধরে অপূর্ণ থেকে 
যায় তাহলে অবরুদ্ধ আবেগরাঁশ মনকে ক্লান্ত ও দুর্বল করে দেয়। 
এরকম অবস্থায় মানুষ সবসময় ভীত সন্তন্ত হয়ে থাকে এবং তার আচরণে নানা 
রকম অপসঙ্গাত প্রকাশ পায় । 18০০9৪০) তাই তাঁর বিনোদন তত্বে (71760915 
০1 39188110918 ) আনম্দময় অবকাশের ওপর যথেষ্ট জোর দিয়েছেন। এই 
প্রসঙ্গে আমার একাট ছাত্রের কথা নাবলে পারাছনা। 'তান দেশ ভাগের পর 
পশ্চিম বঙ্গে চলে আসেন এবং খুবই অনটনের ভেতর কোন রকমে পারবার 
প্রাতপালন করতে থাকেন। একটি স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন এবং সেখান 
থেকেই ট্রোনং নেবার জন্যে কলেজে ভার্ত হণ । ভদ্রলোক ছিলেন চ্ছির ধীর । 
প্রথম পরীক্ষায় তান অনেকগুলি বিষয়ে প্রথম চ্ছান আধকার করেন। ভাঁজ 
কাতত্ব এবং সকলের সপ্রসংশ উৎসাহ তাঁকে পড়াশোনায় আরও অনেক উদ্বুদ্ধ 
করে তোলে, অবশ্য এমনিতেই তিনি ছিলেন বথেন্ট পঠনাপ্রর । কিশ্ছু শুধু বই 
নয়ে বসে থাকলেই চলেনা, তাঁকে সংসারের কাজকর্ম করতে হয়, বঞ্জেজর পড়া 
পড়তে হয়, কলেজে আসতেও হয় । আবার কলেজ থেকে ফিরে টুইশানীতে 
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বোঁরয়ে যান। রান্র সাড়ে নটায় বাড়ী ফিরে আবার পড়তে বসেন। পরে 
শুনোছ অনেক দিনই তান আধক রা পযন্ত পড়াশুনো করতেন । স্বভাবতঃই 
এত পরিশ্রম তাঁর সহ্য হলোনা । ক্রমে ব্রমে তাঁর মীন্ভন্কের বিকার দেখা দিল, 
নিদ্রা তাঁকে ত্যাগ করলো, তাঁর আচরণে অসঙ্গতি ক্রমান্বয়ে বাড়তে লাগলে এবং 
ঘ্রোনং শেষ না করেই তাঁকে আশ্রয় নিতে হলো উন্মদাগারে । এই উদাহরণাঁট 
19৩০৮3০: -এর মতবাদের সমর্থন করে । সুতরাং শিশুর দেহমনের ওপর যাতে 
রক্ত চাপ না পড়ে সে দকে আমাদের নজর রাপতে হবে । অনেক বাবা-মাকে 
দেখোঁছ সব সময়ই তাঁদের ছেলেমেষেনে পড়তে বলেন, গাদা গাল পাগের বোঝা 
তাদের ওপর চাঁপয়ে দেন, এমন ক ধখন খ্লেবার সময় তখনও । এর ফলে 
তারা ক্লান্ত ও 1বরক্ত হর এবং লেখাপড়ায় তাদের আগ্রহ থাকে না। এমাঁন করে 
কত ব্াদ্খমান শিশু আগ্রহ হারয়ে লেখাপড়ায় অকৃতকাষধ হয়, তাদের আচরণে 
নানারবম অপসঙ্গাত দেখা দেয় । 
আর এখাট মতবাদ হলো-_বখহু কারণ তত্ব (10111516 740101 
আ)6919)। এই তত্ব “লা ছয়েছে যে মানাসক ভারসাম্য হারাবার মূলে একটা 
নয়, অনেকগ্ণীল কারণের সাম্ম(লত প্রভাব বর্তমান । 1ঘ্বতীয় বম্বঘুদ্ধের সময় 
কতকগুলি নৈন্যের ক্ষেত্রে দেখা গেল উপবাস, আঁনদ্রা এবং ক্লেশকর পারাচ্থাতর 
চাপেও তারা ভেঙে পড়োঁনি, ।কন্তু যখন তারা ম্যালে'রয়ায় আক্রান্ত হলো তখন 
আর মনের ভারসাম্য রক্ষ। করতে পারলো না। অকস্মা বা একাঁদনেই মনের 
স্বাস্থ্য নষ্ট হয়না, বহু দিনের বহু শুজ্নীভ্‌ভ গ৬বধীরে ধারে মনের ওপর ক্রিয়া 
করতে থাকে এবং শেষে একাদণ নানা'বধ লক্ষণের মধো তার প্রকাশ ঘটে । প্রায় 
সকলক্ষেন্নেই একটা না একট। 'নার্দস্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে মনের 'বকার ঘটে থাকে 
-_যেমন, মা বা বাবার মততযুতে প্রচন্ড শোক পেলে, (কংবা পরাক্ষায় ফেল করলে, 
কিংবা আত নগণ্য বা আপাত দ-ম্টতৈ তুচ্ছ কোন একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে-- 
যেমন আমার পাঁরচিত কোন এক ব্যান্ত একটা আবেগাত্বক কাঁবতা আবাঁত্ত করতে 
গিয়ে এতই উত্তোজত হয়ে পড়োছিলেন যে সে উত্তজনাকে আর সংষত করতে না 
পেরে মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন । যে ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্রে করে 
মীন্তজ্ক বিকীতির সূত্রপাত হয় তকে বলা হয় প্ররোচক । (921]77178 
1801917) 1 প্ররোচক মীন্তত্ক বিকৃতির আসল কারণ নয়, একটা উপলক্ষ মান্ন। 
মাথা খারাপ হবার, প্রবণতা আগে থেকেই থাকে, প্ররোচক সেই প্রবণতাটাকে 
উদ্কে দেয়। 
আর একটি মতবাদ এই ষে, উদ্দীপনা (56109018010 ) অথবা প্রাতাক্রয়ার 
€ 5570785 ) আধিক্য কিংবা অঙ্পতার জন্যও মানাঁসক স্বাচ্ছের হানি ঘটতে 


শিশু মনের স্বাচ্ছা বিধান ১৬৬ 


পারে। যে পাঁরবেশে বৈচিত্র্য নেই, মনের পাঁরপদুষ্টির অনুকূল যথেষ্ট আয়োজন 
নেই, সেখানে শিশুমনের সুদ্থ বিকাশ ঘটতে পারে না। এই কারণে সাধারণতঃ 
গ্রামের ছেলেমেয়েদের মানীসক বিকাশ শহরের ছেলেমেয়েদের তুলনায় মম্হর হতে 
দেখা যায়। কিন্তু আতারন্ত উদ্দীপনাও ভালো নয়। যাঁদ আয়ত্তীকরণ 
( %551101180107 ) করবার সযোগ না 'দিয়ে শিশুকে আবরাম নতুন নতুন বিষয় 
শেখানো যায় তাহলে কোনটাই সে ঠিকমত শিখতে পারবেনা, হতবাদ্ধি ও "বিভ্রান্ত 
হয়ে পড়বে । আজকের দিনে সমাজে অপসঙ্গাত যে ভাবে ব্যাপক হারে বেড়ে 
চলেছে তার অন্যতম প্রধান কারণই হলো বর্তমান সভ্যতায় আতা রস্ত ব্যস্ততা ও 
অজন্ত্র উদ্দীপকের বিভ্রান্তিকর অননপ্রবেশ । মানুষ যেন দুবরি গাঁততে ছুটে 
চলেছে, মৃহ;র্তের জন্যেও বশ্রামের সময় নেই । হাজারো আকর্ধণ তার মনের 
ওপর ক্রিয়া করছে, অজন্র দাঁব তার মনের ওপর দুর্বহ চাপের সৃষ্ট করে 
চলেছে । তাই সে আজ বম, বভান্ত, হতব্দ্ধি। কেউ 'হাপ সেজে মুক্তি 
চাইছে, কেউ হরে কৃষ্ণ সংঘের স্দস্য হয়ে 'নক্কীতর পথ খুজছে, বেউ বা 
প্রচালত নীতিবোধে জলাঞ্জাল 'দয়ে নাশকত।মূলক 'ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে তার 
প্রীতবাদ ঘোষণা করছে । আধুনিক যুগের পলায়নী বৃত্ত ( €$০8১)১ ) ও 
উচ্ছৃঙ্খলতার (10015.:101177 ) মূলে আছে মাণব মনের ওপর এই দযীর্বষহ 
চাপ। আবার একথাটাও সাঁত্য যে, শিশুকে যাঁদ বাধানষেধের বেড়াজালে 
আবদ্ধ করে রাখা হয়, “পদে পদে ছোট ছোট নষেধের ডোরে বেধে বেধে” রাখা 
যায়, অর্থাৎ ম্বাভাবিকভাবে তাকে সাড়া দেবার সুযোগ থেকে বাঁঞচত বরা হয়, 
যাঁদ তার অবরুদ্ধ আবেগ রাশির কিমীস্তর অবকাশ না থাকে, তাহলে সে আড়ষ্ট 
ও সংকুচিত হয়ে অস্বাভাবিক হয়ে উঠবে। সুতরাং আভারন্ত সক্রিয়তা বা 
আতরিস্ত 'নাক্ষয়তা কোনটাই মানাঁসক স্বাক্ছ্যের পক্ষে ভালো নয় । 


শিশুর মানাসিক স্বাস্থ্য যাতে বাঘিত না হয় সেজন্য আমাদের কয়েকটি 
কাজ করতে হবে। প্রথমতঃ তার মধ্যে একটি সূন্ছ দৃষ্টিভঙ্গী বা জাঁবন দর্শন 
গড়ে তুলতে হবে যাতে সে বান্তবকে--তার জয়-পরাজয়, বাধা-বপাতত, রিস্ততা- 
পূর্ণতাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে । 'দ্বিতীয়তঃ তার সঙ্গে এমন ব্যবহার 
করতে হবে যেন সে আমাদের কাছে তার সমূহ সমস্যার কথ। খুলে বলে, যেন 
মনের কথা মনের মধ্যে চেপে রেখে গুমরে গমরে কণ্ট না পায়। তৃতাীয়তঃ 
উপযুন্ত শিক্ষা দিয়ে তার সহনশীলতা বৃদ্ধ করতে হবে যেন আঘাতে সে 
জক্জজারত না হয় ; আঘাত সহ্য করতে পারে । তাকে স্নেহান্ছলে আড়াল করে 
না রেখে দ্বাধীনতা দিতে হবে, দায়িত্ব দিতে হবে, সাহস দিতে হবে। চতুর্থতঃ 
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তার অবরদ্ধ আবেগরাশি যাতে খেলাধূলা ও বাঁবধ সৃজপশীল কাজের মাধ্যমে 
বিম্যাম্ত লাভ করে তার সুযোগে করে দতে হবে। শিশুর আচরণে আতিমান্রায় 
অপসঙ্গাত ঘটলে কালক্ষেপ না করে মনন্াঁত্বক, মনঃসমীক্ষক বা মনোচিকিংসকের 
পরামর্শ নিতে হবে । 


শিশ্বু-সম্পঞ্রিত প্রবাদ-প্রবদন 


বাভন্ন দেশে বিচিন্্র বিষয়কে কেন্দ্র করে অজন্ত্র প্রবাদ-প্রবচন ছড়িয়ে আছে । 
কে কবে প্রবাদগ্ুলি রচনা করোছল তা কেউ জানে না। 81100101)86014 
31012011108 ( ৬০1. 18) এবং 121০5০10708518 ০1 1185 5090181 90916177068 
€ ০19. 9 & 10) গ্রন্হদ্বয়ে বলা হয়েছে, প্রবাদগ্ীলর উৎস সম্ধান করা নানা 
কারণেই প্রায় অসন্ভব ব্যাপার ৷ প্রবাদগ্ুলির প্রাচীনত্ব, তাদের ক্রমান্বয 
পাঁরবর্তন, পুরাতন প্রবাদকে কেন্দ্রু করে নূতন প্রবাদের উদ্ভব-_গবেষণার ক্ষেত্রে 
জাঁটলতার স্ান্ট করেছে । পাণ্ডিতেরা মনে করেন, আধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবাদগাল 
ব্যান্তাবশেষের কঞ্পনাপ্রসূত নয়, সেগুলি গণমনের ফসল, বহু মানুষের ষুণ্স- 
চিন্তার (০১116০911৮5 1121010125) ফলশ্রাত ; তাদের 'ভাত্ত জনসাধারণের 
যুগান্তব্যাপী আভঙজ্ঞতা । লুগ-ঘুগ ধরে পর্যবেক্ষণ করে মানুষ যে সত্য 
উপলাব্ধ করেছে তাই সে প্রকাশ করেছে প্রবাদ-প্রবনের আকারে ছন্দোবদ্ধ 
ভাঁঙ্গমায় । সুপ্রাচীন কাল থেকে মুখে মুখে প্রবাদগদীল চলে এসেছে, কেউ কেউ 
তাদের রূপ বদলেছে, নতুন নতুন প্রবাদের সৃস্টি হয়েছে, তারপর ম.দ্ণ 
ব্যবস্থার প্রবর্তনের পর তারা 'লিপিবদ্ধ হয়ে লোকসাহত্য্ে স্থায়ী আসন লাভ 
করেছে । আজও নতুন নতুন প্রবাদের সৃষ্ট হয়ে চলেছে । বড় বড় চিদ্তা- 
শাল ব্যান্তদের জ্ঞানগর্ভ উন্তগুগল ধারে ধারে প্রবাদের মধাঁদা অর্জন করছে, কত 
অখ্যাত মননশীল মানুষের উীন্ত সকলের অজ্ঞাতদারে তাদের 'নিজম্ব আবেন্টনীর 
স'মানা ছাড়িয়ে ধীরে ধারে পারব্যাঞ্ধ হয়ে প্রবাদে পারণত হয়ে চলেছে কেউ তার 
খোঁজ রাখছে না । 

5 05001: 00156192815 01 5181151)771055105 এবং 11)9 
0%0014 10196108179 ০1 390968119৭৯ প্রবাদ-প্রবচনের দুটি মহামূল্য 
সংকলন গ্রন্য। বিচিত্র 'ব্ঘয়ের ওপর অজন্ত্র প্রবাদ ও প্রবকচনের এই সংগ্রহ ও 
সমন্বয়চেষ্টা শুধু প্রশংসাহ নয়, রীতিমত বিদ্ময়করও | বর্তমান নিবন্ধে শিশু 
সম্পাঁকত কল্পেকঁট প্রবাদ ও প্রবচন এই দহ গ্রচ্ছ থেকে চয়ন করে সংক্ষেপে 
আলোচনা করছি । তাদের বৈজ্ঞানিক মূল্য সুস্পষ্ট । তুলনীয় কিছু কিছু 
বাংলা প্রবাদেরও উল্লেখ করেছি । 

মনোবিদগণ নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে সত্য আব্কার করেছেন 


১৬৮ [শিশু-মন 


প্রবাদ-প্রবচনগূঁলিতে তারই প্রকাশ দেখে 'বান্মত হতে হয়। এই অদ্ভূত 
সাদৃশ্যের প্রধান কারণ প্রবাদ-প্রবচনগ্ল হঠাৎ গড়ে ওঠোন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতির 
ভাত্ততেই, অথাৎ সূদপর্ঘ সযত্ব পথবেক্ষণ (০১561৮80101) এবং পুনঃ-পুনঃ 
পরব (৬০7111০0110111-এর ।ভ1ত্ততেই তাদের সৃ্ট । 

স।ত্যকারের ভাপবাদার অনুভ্াত আপন সন্তানকে কেন্দ্র করেই মানুষ 
লাভ করতে পারে । পশদ-পাখী মানুষের ভালবাসা প্‌তরাপাীর বুঝতে পারে 
না, তট,কু খোঝে তাও প্রকাশ করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাদের নেই । তাছাড়া 
ভালবাসার সার্থক ।বাঁণময় সমগোত্রের মধ্যেই সম্ভব ৷ ডুবের মলে স্বাতন্ত্র্যবোধ 
অতা-ত প্রবল । তাই দুজন বয়স্ক বান্তির ভালবাসা সব সময় স্তঃস্ফূর্ত 
এং অনাধ হওয়া সম্ভব নল পক্ষান্তরে শিশুর বমনীর় নিভ'রতা, বিশেষ 
করে আপন সন্তানটির ক্ষে্নে, তার প্রাত বড়দের ভালবাসাকে উংসারত করে । 
মাতাপতার ভালবাসা 1শশ স্বচ্ছদ্দে বুঝতি পারে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে 
অজস্র ভালবাসা দিয়ে তাঁদের নান্দত করে । এই 'ক্রুখা-প্রততক্রিয়ার ফলেই প্রকৃত 
ভালবাসা যে কী তা আমরা বুঝতে পার । তাই বলা হয়েছে--7০ 091 1798 
100 ০1110101) 1,70/9 1701 ৮41100151০৬, এই কথা টিই আরও প.ন্দরভাবে 
ফুটে উঠেছে নীচের প্রবচনাটতে । 

৭0 101116 70010176175 58106 1112 01)110 ৮85 0681) 4৯110 06210] 
৪3 0110 10011610011) ০1)114. বন্যেরা বনে স্দর শিশুরা মাতৃ-ক্রোড়ে । 

নারীর সার্থকতা মাতৃত্বে। যে নারীর কোলে শিশু আসোঁন তার 
নারত্ব নিম্ফল। তেমন মায়ের কোলে শিশুকে যেমন সুন্দর লাগে আর 
কোথাও তেমনাঁট লাগে না। তাই সঙ্জীবচন্দ্রের এই উীন্তাট প্রায় প্রবাদ 
পারণত হয়েছে । 

মাতা?পতার ভালবাসা শুর সচ্ছ মানাসক 'বকাশের পক্ষে অপারহার্ধ। 
কিন্তু এই ভালবাসা যাঁদ অন্ধ হয়, যাঁদ অসংবত হয়, তাহলে তা শশুর চারল্লে 
নানারকম অবাঞ্চত প্রবাত্তর সৃষ্ট করে তাকে বিপথগামী করবে, এমনাক 
কালক্রমে তার মানাসক স্বাস্থাও বাঘত হতে পারে । 4১ ০001৫ 208 108৩ 


শিশু সম্পাকিতি প্রনাদ-প্রবচন ১৮১৯ 


6০0০1270018 ০1 101৭ 700011675 17015991176 (৮10017615 815 00511011095 
€0০ (18061. 870 (0170 91 111011. 0111010157 10 7৩10110602৫ 
30001150 ০5 01511 50010911716 2110 10000155105 ) 7 [0৮6 19 29 00৮, 
7০৩ [006965 9058১4, 08211 90916 115 19৫, 8170 91011 015 ০7110 এবং (0 
[01906155 11 590 016755 ৬/10 1061) 21 9/01061) : 165৮6 ৪8 01114 
010186 011 01071565 08110158181 19673 5810! 9০ ৪৪-_-এই ধরনের 
প্রবাদ-প্রবচনগুঁলির এটাই মূল বন্তবা : শিব গড়তে বাঁদর-_এই বাংলা প্রবাদাটির 
অর্থও তা-ই । 


ভবিষ্াতের সম্ভাবনা বর্তমানের মধ্যেই নিহত থাকে । সংকারমুস্ক স্বচ্ছ 
দম্টিভঙ্গী নিয়ে শিশ্‌কে পর্যবেক্ষণ করলে ভাঁবষ্যতে সে কেমন হবে তার আভাস 
পাওয়া যায় । শিশুকে ঠিক ঠিক মতো পরিচালনা করতে হলে তাকে বিজ্ঞান- 
সম্মতভাবে পর্ধবেক্ষণ করতে হবে । 78৩ 01114 15 (9051 01015 17721) ? 
086 01011400090 910৮৩ 1০ 70215 28 20017113105 11৩ 08, 
ইত্যাঁদ প্রবাদ-প্রবচনগাল শিশ: পাঁরচালনার গুরুত্বের ওপর পতি 
আলোকপাত করেছে। উঠন্তে মূলো পত্তীনতেই চেনা যায়-_একটি তুলনায় 
বাংলা প্রবচন ৷ 

শৈশবকালই অভ্যাস গঠনের পক্ষে সবপেক্ষা অন্যকে সময় । এই সময় 
মনাট থাকে কোমল, সংবেদনশীল, এবং গ্রহণক্ষম । তার বিচারশান্ত অপাঁরপকু 
বলেই শিশু যেসব বয়স্কদের ভালবাসে তাদের নির্দেশ 'নার্ববাদে মেনে 
চলবার চেষ্টা করে । তাই বড়দের উঁচত এই সময়ই শিশুদের মধ্যে উপযুক্ত 
অভ্যাস এবং মনোভাঙ্গর সৃষ্ট করা। শৈশবে মানুষ ষে রকম শিক্ষালাভ করে 
জীবনভর তার প্রভাব থেকে যায় । এই জন্যই মনঃসমীক্ষকগণ জীবনের 
প্রথম পাঁচটি বছরের ওপর সবাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন । পণ্ডিতপ্রবর 
চাণক্যের “লালয়েৎ পণ বাঁণি”__উপদেশটির তাৎপর্ধযও তাই । 01৮6 00৩ 
৪. 01811 107 005 036 55%60 55819, ৪0৫ 900 10959 109 ৬1881 ০00 
11065 ৬100 10170 81061%81ও এবং 71910 80 & 01111411000 ৪১ 11৩ 
৪8901 ৪9: 800 ৬117511 106 15 9149 19 99111 11096 46081 11900 
1-5এ দুটি প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যেও আমরা সেই একই কথার প্রাতধ্বনি 
শুনতে পাই। 

011141617 0104 819 0:09 83 01850129 7599, 81710 06161 11051 


82807 ৪9 0300. 98811 01৩9$০--এই প্রবা্দাটির মধ্যে শিশুর বিস্ময়কর 


১৯০ গশশু-মন 


অনুকরণ ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে । শিশু বড়দের অনুকরণ করে আশ্চর্য 
ক্ষপ্রতার সঙ্গে শুধু ভাষাই শিক্ষা কবেনা ; আচার-আচরণ, হাব-ভাব, চিম্তার 
ধরণ-ধারণ প্রায় সব ীকছুই আয়ত্ত করে থাকে । সুতরাং শিশুর সামনে 
বড়দের সুন্দর আচরণ করে উদাহরণ স্থাপন করতে হবে। তাই বলে-_ 
আপাঁন আচার ধর্ম অপবে শিখায় । ইংরাঁজতে বলা হয়--চ%800916 18 
0611511 11015 016০61) সতরাং শিশূর সঙ্গে বড়দের আচরণ যথেম্ট সংঘত 
ও সুন্দর হওয়া দরকার | 


আগেকার প্রবাদাটর অন্যতম তাৎপর্ধাট হলো শিশুর সরলতা । সে যা 
শোনে অগ্রপশ্চাৎ "চম্তা করবার ক্ষমতা তার থাকে না বলে সহজেই তা প্রকাশ 
করে ফেলে। সূতরাং শিশুদের সম্মুখে গোপনীয় বিষয়ের আলোচনা করা 
সঙ্গত নয় । ৬/1751 ০1)1101161 1706211 21 1)01706 9090] 165 80198 
এবং 07110161 8100 00015 03707096 116- এই দুটি প্রবাদ বাক্যের বন্তব্যটিও 
অনরূপ। 


শিশু সদানম্দময় । সামান্য জানসেই সে তৃপ্ত । £5)১110767. &7৫ 0015 
11850 7761৮ 11565 3 13619101176 00110, ০1179001555 1070 12৬, 
10158590 ৮:01) 219010165 0101060 %/1101) 2 5112৬, ইভ্যাঁদ প্রবাদ-প্রবচনগদাল 
শিশু-চারত্রের এই সহজ সন্তুষ্টর টাই তুলে ধরেছে । 


৬1761] ০1)110191) 56800 00161, 10169 17705 732৬0 ৫0775 516 
?1-_ এই প্রবাদটির মধ্যে শিশুর অফুরন্ত প্রাণশান্ত ও আবরল চণ্চলতার কথাই 
ব্ন্ত হয়েছে । শিশু এক মৃহূর্তও চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তার 
মধ্যে বিকচমান অজস্র প্রেরণা তাকে সবর্দা চণ্ল করে রাখে । তাকে চুপ করে 
থাকতে দেখলেই বুঝতে হবে সে নিশ্চয়ই কোন একটা নাষিদ্ধ কর্ম করে ধরা 
পড়ে যাবার ভয়ে আড্ট হয়ে আছে ?কংবা কোন একটা মতলব ভাঁজছে । 


40000 00০ ০0110 ০60৫ 81] 10166 5০69 18558 3 17210, 
80106, €০109110%. 


£00100 (৮6109 05100 01100119065) [৮806১ 70৬95 (181106, 
81৩ 1315 ৪7০৪5 শিশু সহজে 'ব*্বাস করে, আশা পোষণ করে ; তার আসন্তি 
কম, তাই এ মুহূর্তে যে বস্তুটার জন্য সে ব্যাকুল, পর মৃহূর্তেই সেটার প্রাত 
তার মোহ আর থাকেনা । সে তই বড় হতে থাকে ততই তার মধ্যে অহ মিকা, 
1হংসা, ঈর্ঘা ইত্যাদ সংকীগর্তার সৃষ্ট হয়। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে 'বাচন্ত 


শিশু সম্পাককত প্রবাদ প্রবচন ১৯১১ 


আভজ্ঞতার মাধ্যমে তার বাপ্ধর বিজ্তার ঘটে, 1কল্তু সরলতা হাস পায় । তাই 
কলা হয়) 10 8, 00817 5 91021110169 ৪ 01111. 

কাঁবর কথায়-_আমি চাই শিশু হেন উলঙ্গ পরাণ । 

বড়দের আবেগ-জীবনে শিশুদের স্থানটি 'বশেষ গুরত্বপূর্ণ । শিশুর 
সান্নিধ্য আমাদের মনের গুরভার লাঘব করে তার দ্বাভাবিকতা 'ফারয়ে আনে । 
[০706 6055 01002176 (10611 ৮/81101 062 কাঁবতায় এই সত্যাট 
স[ন্দরভাবে কীর্তত হয়েছে । মৃত যোদ্ধাকে দেখে শোকাকুলা পত্বী যখন 
বেদনায় 'নিস্প্দ, নিবকি তখন একমাত্ত আপন সন্ভানকে দেখেই অজস্র 
অশ্রুপাতের মধ্যে তিনি ফিরে পেলেন তাঁর মনের সহজ অবস্থা । তাই 


একাঁট প্রবচনে বলা হয়েছে_- 7 59119% [0০ 81881001115 1010) 
01111471017. 


“ভাব যা হারিয়ে গেছে হারায়ান তা"যে শৈশব আমরা দূরে অতীতে 
ফেলে এসোছ তার প্রভাব, তার সুখ-স্মত আজও আমাদের মধ্যে উজ্জহঙ্গ হয়ে 
আছে। তাই কাব বলেছেন-_ 


19 10991 16819 90 1060 [ ০618010 
4 প911000%% 11) 005 9৮৮ $ 

9০ 1 51959 18010 1799 1116 095919 ? 

9০0 18 16 190%/ | ৪200 2 00977 8 

১০ ০6 1 97061075081] 01051 01৫, 
(01156 1706 ৫16 ! 


শৈশবস্মৃতি, শৈশবের রুচি, শৈশবের সুখ সারা জীবনের অমূল্য গম্পদ ; 
আমাদের অবকাশ মূহূত্ালিকে, আমাদের একান্ত নিজস্ব দুনিয়াটিকে তারা 
মধুময় করে রাখে । তাই শৈশবকে আমরা ভুলতে চাইনা, ভুলতে পার না। 
বাল--শরার বুচ্চো হয়, মন তো বুড়ো হয় না। 


আজকের সদা চষ্জল আনন্দময় শিশুটি কালক্রমে বড় হয়ে জাীবন-সংগ্রামে 
ক্ষত-বিক্ষত হবে একথা চিন্তা করে কাঁবর আক্ষেপের আর অন্ত নেই । ব্যাথত 
চিত্তে তাই তিনি খেদোঁন্ত করেছেন-_ 


(00110 01 8 089, (1300 10515901001 
005 66975 10085 0%610ি0 (05 2110, 


১৯২ শিশ্ু-মন 


কিন্তু সব কছুরই ভালোমন্দ দুটো দিকই "আছে । শিশু সম্তানকে কেন্দ্র 
করে মাতা-পিতার আনন্দ বিস্তার লাভ করে যেমন, তেমনি স্নেহাম্ধ মাতা-পিতার 
প্রশ্রয় লাভ করে শিশু খন বড় হয়ে বদমেজাজী ও বেপরোয়া হয়ে ওঠে তখন 
মাত-পতার দুভোঁগের আর লেখা-জোখা থাকে না। এই রকম আঁভজ্ঞতা 
থেকেই সৃষ্টি হয়েছে একা প্রবাদের--01811015) 1161) 11255 216 1০808 
[77816 [09151)68 (0015, 1860 (116 216 81689 01155 11816 (10600 
£08. অতএব সন্তান-লালনে সতর্কতার প্রয়োজন খুব বেশী । 


